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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


২৪৩৷১, আচাঁ্য্য প্রফুল্লচন্র রোড 
কলিকাঁতা-৬ 








বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহ 


প্রথম পর্ব 
THE BENGAL ACADEMY OF LITERATURE 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ 


[ ১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮৯৩-১৮৯৪ খ্ৰীষ্টাব্দ ] 
শ্রীম্নমোহন কুমার প্রণীত ॥ 









বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ সৃষ্টির গোড়াব কথা, ১৮৭২ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পাঁ 
প্রতিষ্ঠার চিন্তা, কম্পন ও প্রয়াসের কাঁহনী , নবজাত পাঁরষদের আদর্শ ও কর্মসূচী প্রসঙ্গে , 
বীঘৃস, ফ্ীডাঁবখ্‌ মাঝ্স ম্যূলব, মানয়র-উইীলিষমূসূ, উইলিয়ম উইল্‌সন হাণ্টার, জর্জ বার্ডউড্‌ প্র 
ইউরোপীয মনীষীব অমূল্য পত্রাবলী , তাহাদের সাঁহত লিওার্ড, [বনয়কৃষ দেব, হাঁবেন্দ্রনাথ +) 
প্রমুখেব যোগাযোগ , বাঁত্কমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দরের সাহত সাহিত্য পারষ 
সংযোগ , মাতৃভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান এবং মাতৃভাষায় রা 
সাহিত্যের আদর্শ উন্যনের জন্য পাশ্চান্তাশিক্ষিত বঙ্গসাহিত্যপ্রেমীগণের সম্মিলিত 
বঙ্গসংস্কাতিব তথা ভারত-সংস্কাতির এক বিস্মৃত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধার ॥ 

“উপযুন্ত গবেষকেব গভীর অধ্যন এবং আঁভাঁনবেশেব কাছে এখনও ভাগ্যন্তমে কখনও- 
কখনও এইরূপ মৃল্যবান্‌ সামগ্রী আত্মপ্রকাশ কাঁবযা থাকে এবং তদ্দার্যু, অনুসান্ধিংসুর সন্ধানকার্যোর 
গোঁরব সুচিত কবে ॥ ৮ টু 

এতাবৎ সাধাবণ্যে অজ্ঞাত কতকগুলি প্রামাণক তথ্য বতমান গ্রন্থে লেখক তাহার 
অধ্যবসাষ, পরিশ্রম ও উৎসাহে উদ্ধার কাঁরতে সমর্থ হইষাছেন, এবং তাহার ফলে এই সমস্ত 
দলিল আমব প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইযাছ। 

এই কাজে যান নিজেবই উৎসাহে এবং আগ্রহে অবতীর্ণ হইযা আমাদের কাছে এমন 
আশ্চধ্য এবং মনোহব তথ্য .আহবণ কাঁবষা৷ এই পুস্তকে পাঁরবেষণ কবিলেন, তাহাব কাছে 
বঙ্গভাফী জাতিৰ তথ! আধুনিক ভাবত-সংস্কতব আলোচকদের সকৃতজ্ঞ খণ স্বীকার কাঁরিতেই হয ৷" 


মোট পৃ্ঠাসংখ্যা ২৬* | চারখানি দুপ্পুীপ্য হাঁফ টোন চিত্র, পুরাতন দলিলপত্রের ১২ খানি আলোক চিং 
দ্বাম পনের টাকা ॥ 





বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 





্ািতয-পরিষৎ-ত্রিক! 
ভাজ 


দ্বশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা 


১৩৮২ ৬ 


,  পত্তিকাধ্যক্ষ 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ-। 
- ২৪৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড 
কলিকাতা-৬ 
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সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক! 


৮২তম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয়-সংখ্যা ॥ 


বৈশাখ-আ্সাশ্বিন ১৩৮২ 
স্চীপত্র - 

বন্দীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রাশীতিতম বর্ধপ্রস্থি 
উপলক্ষো প্রতিষ্ঠাদিবসে সভাপতির অভিভাষণ-_ শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১ 
বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী-- শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ১৫ 
“বাংলার পালবংশীয় রাঁজগণের কালপঞ্জী” 

সম্বন্ধে মন্তব্য-_ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ২৩ 
ডেভিড হেয়ার ঃ দ্বিশতবাঁধিক জন্মোৎসব শরস্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৬ 
রাষযোহন রায় £ প্রচলিত ধারণা বনায় 

ওঁতিহানিক সত্য-- | শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ৩১ 
রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস চিন্তা শ্ৰীন্থবনীল সেন ৪৯ 
ডেভিড, হেয়ার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৫৫ 
হর্রিমোহন মুখোপাধ্যায় পুর্পপ্রকাশিতের পর 1 শ্রীহারাধন দত্ত। ৬৩ 
ভারত-মার্ষিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ 

বাঁষছুলাল দে ( ১৭৫২-১৮২৫ )-- শ্রীমদনমোহন কুষার -: ৭২ 
অবধৃত শব্দের অর্থ শ্রকালীকি্ক্ষির সেনগ্রপ্ত ৯২ 

আলোকচিত্র? রামদুলাল দে ত উড্‌ এন গ্রেভিং হইতে] 
ক্রোড়পত্র 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছ্যশীতিতম বাধিক 

অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ শ্রীহ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১ 
পবিষদের ঘ্ঃশীতিতম বাধিক কার্ধ্য-বিবরণ শ্রীষদনমোহন কুমার ১৭ 











০২ স্মারক গ্রন্থ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘূদের ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পঠিত যুল্যবান্‌ প্রবন্ধাবলী এবং 
বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালার চিরস্মরণীয় মূনীষী ও লেখকদের 
ছুষ্পাঁপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ্রে নির্বাচিত সং কজন. | 
বাঙ্গালার, “ইতিহাস, পুরাতত্ব, ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রীমা- সাহিত্য, সমাজতত্ব, 
জাতিতত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নৃতন তত্ব আবিষ্কৃত” হইয়া পরিযৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত | 
হইয়াছিল সেগুলির, পরিচয় কৌতুহলী পাঠক ও অনুসন্ধিৎস্থ গবেষক এই গ্রন্থে পাইবেন ৷. | 
মূল্য পনের টাকা ॥ 





£ 


বঙ্গীয় সাহিত্য-গারিষৎ 
" ৮৩তম, বর্ষ, 1 - ১৩৮২ বঙ্গাব্দ ॥ 
পৃষ্ঠপৌষক 
পশ্চিমবঙ্গেবমাননীষ বাজ্যপাল - 
শ্রীআণ্টান লঙ্গলট ডিযাস্‌ 
. বান্ধব 
ঢু সভাপতি . 
জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতকুমাব চট্টোপাধ্যায 
সহ-সভাপতি 
শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদাব শ্রীবলাইচাদ মুখোপাধ্যায (বনফুল) 
শ্রীদীনেশচন্্র সবকাব , শ্রীকালীকিঙ্কব সেনগুপ্ত 
শ্রীবজনাবিহাবী ভট্টাচাৰ্য্য শ্রীত্ীদবনাথ বায 
্রীধীবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যাষ শ্রুকুমাবেশ ঘোষ 
সম্পাদক 
শ্রীমদনমোহন কুমাব 
সহকারী সম্পাদক 
_ শীহাবাধন দত্ত ' শ্রীজটিলকুমাব মুখোপাধ্যায় 
কোষাধ্যক্ষ ঃ  শ্রীবমলেন্দুনাবাষণ বায 
'পত্রিকাধ্যক্ষঃ 'ল্লীঅনাথবন্ধু দত্ত 
পুখিশালাধ্যক্ষ £- 'শ্ৰীপণ্ডানন চক্রবর্তী 
চিত্রণালাধ্যঞ্ষ ঃ শ্রীহীবেন্দ্নাবাধণ মুখোপাধ্যায 
' গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ 
কার্্যনির্বহিক-সমিতির সদস্য 
১। শ্রীঅধীব দে ২! - শ্রীআঁসতকুম্যব বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ । শ্রীকমলকুমাব ঘটক দা 
পাল &। শ্রীকামিনীকুমাব রাফ ৬। শ্রীগজেন্দ্রকুমাব মিত্র ৭! শ্রীগোপালচন্দ্র ভ্রাচার্য্য 
৮। শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায ৯ শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ ১০। শ্রীজ্ঞানশঙ্কব সিংহ ১১। শ্রীদলীপ্‌- 
কুমাব মুখোপাধ্যায় ১২। ্রীধীবাজ বনু ১৩৭ শ্রীবাঁঙকমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায ১৪। শ্রীমনসুব আলি 
সাদ্দকী ১৫। ্রীমণান্দ্রলাল মুখোপাধ্যাষ ১৬। 'প্রীমনোমোহন ঘোষ ১৭। শ্রীবঘুনাথ ভট্টাচার্য্য 
১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহবায ১৯। শ্রীসুধাকান্ত দে ২০। শ্রীসুরত কুমার 
- খা-পরিষদের প্রতিনিধি 
EE TOR OES শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য (নবদ্বীপ শাখা ), নিন 
€বিকুগুব শাখা.), শ্রীসমীকেদ্রনাথ সিংহ বাষ ( কৃষ্ণনগব শাখা ) ॥ 


বঙ্গীয় সাহিতয পতিষও 
৮ শ্রাবণ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ -২৫ জুলাই ১৯৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দ 


ভ্র্যশীতিতম বর্যগ্রন্থি উপলক্ষ্যে 


মানবিকী-বিস্ায় ভারতের জাতীয় আচার্য 
অধ্যাপক শ্রীসুনীতিক্ুুমাৱ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত 
সভাপতিব্র অভিভাষণ 


tL 


নস 


বঙ্গীষ সাহিত্য পহ্ষৎ জীবনেব ৮২ বৎসর অতিক্রম কবিয়া 
৮৩তে পদার্পণ কবিল। এই ৮২ বসবে, বঙ্গদেশ, গৌড-জন ( বা 
বঙ্গ-ভাঁষী জন ) এবং বঙ্গভাষা, পৃথিবীব আর সমস্ত দেশ, অধিবাসী 

ও ভাষার মত পতন-উথ্থান-বন্ধুব পদ্থায যুগে যুগে ধাবিত হইয়া 

. আসিয়াছে । সমগ্র বাঢ, সুন্ধ, ববেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, চট্টল, পটিকের, 
 শ্রীহট্র, কোচবিহাব পূর্ব-কীমবপেব অধিবাসী, মাগধী অপভ্রংশেব 
পূর্বা শাখাব অন্তর্গত আধ্য-ভাষার নানা বুলী যাহারা বলিত, উপবন্ত 
| ঘবোয়া ভাষায় কোল, দ্রাবিড ও কিবাত শ্রেণীব বিভিন্ন 
উপভাধাঁব পবিবেশ-প্রভাব ও আভ্যন্তবীণ-সংগ্রন্থণ বা মিলন অল্প- 

+ বিস্তব দেখা দিতেছিল, তাহাদেব সেই-সমস্ত বুলী, আলোচনাব 
সুবিধা জন্য যেগুলিকে এক সবন্ধব নামেব সুত্রে বাধিতে পাব! 
যাঁ_“গৌড-বজ-কামবপ-পট্রিকেব-চট্টল-সমতট-রাঁঢ-সুন্ম-ওড” এই 

' নামে যে-সমস্ত বুলীব পাবস্পবিক সংযোগের পরিচয় দেয়__সংক্ষেপে 
' রাট-সুঙ্গ-গৌড়-বঙ্গ-কোচ-চট্টলের বুলী বা ভাষা, এখন হইতে 
. হাজাঁব বছব আগেই--যখন স্বতন্ত্র ভাষ! বপে বাঙ্গলা-অসমিয়া- 
উড়িয়া স্যজ্যমাঁন, সেই চর্ধ্যাগানেৰ যুগেই তখনও স্যজ্যমান এক 
সাধারণ সর্বজন-বোধ্য ও সর্বজন-গ্রাহা গৌড়-বঙ্গীয় সাহিত্যিক 
ভাষার বা সাধু ভাষাব বপ গ্রহণ কবিতেছিল। এবং “বঙ্গাল-বাণী” 
ঘামে খীষ্টায ১২০০ সালেব আগেই এই ভাষা, ভাঁবতের আধুনিক 
এতাবা-গোষ্ঠীতে নিজ বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয। এই ভাষা, 
মাধু ভাষা, অথবা! বাঙ্গাল ভাষা, যাহা বিদেশী মুসলমান 










(২) 


বিজেতাঁদের কাছে “জ. বাঁন-এ-বঙ্গলহ”” বা “বাঙ্গলা (বাংলা) ভাষা”? 
বপে পরিচিত হয়, এবং ইউরোপীয় বিদেশী যেমন পোতু গীসও 
ফরাসী, ইংবেজ যে ভাষাব নাম দেষ Bengalla, Bengal, Ben- 
galese, Bengalee বা Bengali—এই ভাষা এখন পৃথিবীব 
অন্যতম প্রধান ভাষা । বিভিন্ন প্রাদেশিক বপভেদ বা বুলী এই 
ৰাঙ্গলা ভাষাব মধ্যে থাকিলেও, সাবা বাঙ্গলায় ইহাব ব্যাকবণ, 
ইহাব কতকগুলি উচ্চারণ-বীতি, ইহাব সাধাবণ শব্দাবলী, ইহাব 
বাঁক্য-ভঙ্গী, ইহাব “ভাষা-প্রকৃতি” সর্বত্র এক , এই জন্য ইহাকে 


ঢা 


এক এবং অখণ্ড ভাষা বলা যায়। পৃথিবী তাবৎ শ্রেষ্ঠ ভাষাব 7. 


মধ্যে, লোকসংখ্যা ধবিলে বাঙ্গলা ভাষা স্থান এখন অষ্টম 
ইংরেজী, উত্তব-চীনেৰ ভাষা, ভাব্তেব হিন্দুস্থানী (উ্ুহিন্দী ), ' 
সোভিযেট বাষ্ট্র-সংঘেব কষ, স্পানীয়, জর্মান, জাপানী- এই সাতটি 
প্রমুখ ভাষাৰ পবে অষ্টম হইতেছে বাঙ্গলা। পূর্ব-বঙ্গ অর্থাৎ 
এখনকাৰ স্বাধীন বাষ্ট্র “বাংলা-দ্রেশ”, এবং ভাবত-বাষ্ট্রেব অন্তর্গত 
বাজ্য “পশ্চিম-বঙ্গ”_এই ছুই দেশেই ষথা-ত্রমে ৭ কোটি এবং _ 
৪ কোটি, একুনে ১১০ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাঙলা । এ ছা, 
বিহাবে, উড্ভিষ্যায়। আসামে, ভাঁবতের অন্যত্র আবও বঙ্গভাহ * 
আছে। ইংবেজীব প্রচলন ৫৫ কোটিব উপব লোকেব মধ্যে 
উত্তব-চীনার, কমপক্ষে ৩০ কোটিব মধ্যে , হিন্দুস্থানী বোঝে । 


১৭১৮ কোটি, যদিও ঘবে বলে মাত্র ২॥০ থেকে ৩ কোটি , কষ, 
১২॥০ কোটি, জর্মান ১২ কোটির কিছু উপব; জাপানী 


১২ কোটি, আর এর কাছাকাছি পৌছায় বাঙ্গলী। তার পবে , 
আসে “বাহাসা (বা ভাষ!) ইন্দোনেসিয়া (বা মালাই )৮-- 
৮০ কোটি। এগুলিৰ পবে পাই- আঁববী ৬।০-৭ কোটি, ও ফরাসী 
৬॥০ কোটি। | 
এই ভাষায় নিহিত সাহিত্য পৃথিবীব কয়েকটি সর্বশ্রেষ্ঠ ' 
সাহিত্যেব মধ্যে অন্যতম , বিশেষ্তঃ ববীন্দ্রনাথের বচনাব অনন্ত 
গৌরবেব অধিকাবী হইয়াছে আমাদের বাঙ্গলা। প্রাচীনত 
বালা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নাই, বঙ্কিমচন্দ্র নাই, মধুসূদন না 
শরৎচন্দ্র, তাবাশঙ্কব নাই-_কিস্ত কতকগুলি বৈষ্ণবপদ, ক? 
মুকুন্দ, এবং চৈতন্যচবিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণণঁশ কবিরাজ 


সি 


স্ৰী 
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ভাবতচন্দ্র-অন্য যে কোনও ভাষার গৌরব-স্থল হইতে পাবে। 
বাঙ্গলা ভাষাব শক্তি ও সৌন্দর্য্য, ইহাব মিষ্টতা ও ভাব-ব্যঞ্জনা, 
উচ্ছবূসিত ভাবে ভাষা হিসাবে ইহাব নান! গুণেব ভূষসী প্রশংসা 
ভাষাতত্তে প্রথিতফশাঃ বহু আধুনিক ইউবোপীয় পণ্ডিত-ও 
কবিয়া গিযাছেন। এই ভাষাব উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী শিক্ষিত 
জনের মাতৃভাঁষাব বক্ষণ ও পোষণ সম্বন্ধে যে দায়িত্ববোধ থাকা 
উচিত, তাঁহাব কিছু অভাব এতদিন দেখা যায় নাই। কিন্তু 
সাম্প্রতিক কালে, বিশেষতঃ আমাদেব স্বাধীনতা-লাভেব পবে এই 
শতকপাদ ধরিয়া, ভাবতের সাংস্কৃতিক জীবনে, বিশেষ করিয়া 
ব্যাপক ভাবে শিক্ষাব ক্ষেত্রে, যে অভাবনীয় অধোগতি দেখা 
দিয়াছে, তাহাব ভয়াবহ পবিণাম এখনই আমাদেব দৃষ্টিগোচব 
হইতেছে। “মাতৃভাষাকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত কবে, বিদেশী ভাষা 
ইংরেজিকে তাডাও” এই বুলি মুখে জোব-গলায় আঁওড়াইতেছি, 
কিন্ত আমাদেব মধ্যে অনেকেই মিলিয়া মহোৎসাহে বাঙ্গলা ভাষার 
পরিপাটী, তাহাব শালীনতা, ভদ্রতা, তাহাব দ্যোতনা-শক্তি, সমস্তই 
নষ্ট করিয়া, তাঁহাব গুণ, শক্তি ও মাধুর্য কোনও কিছু রক্ষা কবিবার 
জন্য চেষ্টা আমবা! কবি না । মাতৃভাষাৰ চর্চায় যে কিছুট! পবিশ্রম 
অবশ্য কর্তব্য, কিছুটা জিজ্ঞাসা ও বিচীব-বিবেচনা বিশেষ ভাবে 
অপেক্ষিত_ সে কথা আমব! ভুলিয়া যাইতেছি। কি বানানে, কি 
ব্যাকরণে, কি শব্দেব প্রয়োগে, কি বাক্যরীতিতে, কি ভাষা স্বকীয় 
প্রকৃতিব সহিত পবিচয়ে কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ না থাকিলে যে সেই 
ভাষা ঠিক-মত সানন্দ-সাবলীল ভাবে লিখিতে পারা যায না, তাহ! 
আমাদেব বোধ-বিচাবেব বাহিবে চলিয়া যাইতেছে। বাঙ্গলাব 
আধুনিক লেখক যাহারা এ বিষয়ে অবধান করেন না, বিনীত ভাবে 
যুক্তি-তর্ক দিয়া নৃতন কবিয়া আবার তাহাদেব গোচরে আনিবার 
চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু ফল হয় নাই। 

পশ্চিম-বঙ্গেব বহু লেখকের মধ্যে যে একটা অবহেলাব ভাব 
দেখিতে পাই, তাহা কিন্তু অধুনাতন স্বাধীন “বাংলা-দেশ”-এব অর্থাৎ 
পূর্ববঙ্গেব লেখায় তেমন পাই না। যে নিষ্ঠাব সহিত পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গ 
নির্ধিশেষে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী লেখক 


ধরগাড়ীয় মাতৃভাষাব চর্চা কবিতেন, তাহা, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবী উর্দুর 
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কবল হইতে বাঙ্গল! ভাষাকে বক্ষা কবিবার পর, বাংলা-দেশেব 
লেখক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আবাব দেখা দিতেছে। বিদ্যাসাগর, 
বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন, কাযকোবাদ, মশাব্বফ হোসেন, 
আবদুল কবীম, গিরীশচন্দ্র সেন, এমনকি সুদূর কালের আলাওল, 
দৌলত কাজী, অজ্ঞাতনামা “ইসলামী সাহিত্য” রচয়িতা বহু কবি,__ 
ইহাদেব পদাঙ্ক অনুলবণ কবিষা সার্থকভাবে বাংলা-দেশেব বহু লেখক 
মাতৃভাষাব সেবা কবিতেছেন, এবং বাংলা-দেশেব অন্য হিন্দু 
লেখকগণের সহিত, তথা পশ্চিম-বঙ্গেব হিন্দু ও মুসলমান লেখকদের 
সঙ্গে মিলিযা বাঙ্গলা-ভাষাব গৌবব আবও বাড়াইয়া তুলিছেন। 
সুখের বিষষ, পূর্ববঙ্গের তথা পশ্চিম-বঙ্গেব কৃতী লেখক- 
লেখিকাগণ বাঙ্গল1 ভাষাব বিবাট্‌ শব্দসম্ভাবেব সম্বন্ধে আব নিরপেক্ষ 
নহেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবেব অন্ুপ্রাণনায় পূর্ব-বঙ্গেব 
( পূর্বেকাৰ পপূর্ব-পাকিস্তান”-এর ) কয় জেলায় প্রচলিত মৌখিক 
বাঙ্গলাব শব্দাবলীব অভিধান ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে, এবং পশ্চিম-বঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমাব রায় যে 
অনুপ মৌখিক বাঙ্গলা শব্দেব অভিধান, সাবা-বাঙ্গলাব সব কয়টি 
জেলা ধবিয়া কবিযাছেন ও কবিতেছেন, তাহাব মুল্য অপরিসীম । 
পরিকল্পিত পবিপূর্ণ বাঙ্গলা' অভিধানেব অন্ততম পৃষ্ঠভূমি বা আধাব 
বপে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনেব ছুই খণ্ডে বোমান হবফে বাঙ্গলায় 
প্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গলাৰ অভিধানকেও এক মুখ্য স্থান 
দিতে হয়। বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষদেব পবিকল্পিত এবং ইতোমধ্যে 
আবন্ধ বঙ্গভাষার বিবাট্‌ অভিধান, যাহাতে সাহিত্যিক ও মৌখিক, 
প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব প্রকাব শব্দের সংগ্রহ কবিবার আশা, 
আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য লইযা উদ্যোক্তাগণ এই কাজে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, তাহাব উল্লেখও এই প্রসঙ্গে আবার কবিতে হয়। 
এক ও অদ্বিতীয় বাঙ্গলা-ভাষাব বহু বপ--এবং সেই-সমস্ত বহুধা 
প্রকাশিত বাঙলার সুষ্ঠসাহিত্যিক প্রকাশে সত্যকাব রস-সর্জনা 
যে একাধিক বাঙ্গলা-লেখক-লেখিকা উভয় বাঙ্গলাতেই করিতেছেন, 
তাহাদেব ছুইএকজনেব কথা বলিয়া আমি তাহাদেব সাধুবাদ দিতে 
চাই। এইবাব ঢাকায় গিয়া অধ্যাপিকা শ্রীমতী বিজিয়া রহমানের 
লেখা “ঘব ভাঙ্গা-ঘর” নামে একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস উপহার রূপে 
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পাই। ঢাকা হইতে ফিবিবাব পথে বিমানেব মধ্যেই পড়িতে আরস্ত 
কবি, এবং বইখানি শেষ না কবিযা ছাডিতে পাবি নাই। নদীব 
দেশের গৃহচ্যুত গৃহ-হীন মুসলমান শবণার্থীদেব জীবন-কথা, 
যে গভীব অন্থভূতি ও সহানুভূতিব সঙ্গে কতকগুলি সামাজিক 
আখ্যায়িকাব মাধ্যমে লেখিকা দিযাছেন, তাহাব তুলনা নাই। 
সঙ্গে সঙ্গে পুর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত এই-সব গৃহ-হাবা 
মান্ুষদেব মুখেব ভাষা কি সুন্দৰ ভাবে তিনি প্রকাশ কবিযাছেন, 
এবং বইখানির কথা-বস্তু যে শুদ্ধ সাধু বাঙ্গলাব কাঠামোব মধ্যে 
লেখিকা ধরিয়া দিতে পাবিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে 
তাহাকে শত সাধুবাদ দিয়াছি। মধ্য বাঙ্গলাৰ এক অস্পুষ্য 
হিন্দুজাতি--বাঙ্গলাব মুচিদেব ঘরেব কথা এবং তাহাদেব মুখের 
ভাষা লইয়া আব একখানি বিশেষ লক্ষণীষ বই লিখিয়া, 
বাঙ্গলা-ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন শ্রীযুক্ত নির্মল আচার্য্য, ১৯৭২ 
সালে প্রকাশিত তাহাব “তৃতীয় মেক” গ্রন্থে। এবং মাত্র কয়েক 
সপ্তাহ হইল শ্রীযুক্ত আবদুল জব্বার ভাহাব নূতন একখানি অতি 
মূল্যবান বই বাহিব করিলেন--“পল্লীর পদাবলী”-_এই বইখানি 
কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলেব গ্রামে লোক, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান 
অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-কথাঁৰ একখানি সম্পূর্ণ আলেখ্য, এবং 
সাহিত্যের রসস্থষ্টিব সঙ্গে সঙ্গে, এই অঞ্চলেব গ্রামীণ বাঙ্গলা ভাষার 
একটি প্রায় সম্পূর্ণ শব্দ-সংগ্রহ। সাবা বাঙ্গলাদেশে হিন্দু-মুসলমান 
সমাজের খাটি কথায় ভরপুর জব্বার সাহেবেব “বাংলা চালচিত্র”, 
“মুখের মেলা” প্রভৃতি কতকগুলি বইও অনবদ্য। 

বিদেশাগত বঙ্গভাষা-প্রেমী বাঙ্গলা-লেখকদেব দানও বিশেষ 
লক্ষণীয়। খ্ৰীষ্টীয় ষোড়শ শতকেব শেষ হইতে বাঙ্গলাদেশে পোতুগীস 
পাদ্রির! বাঙ্গলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বই লিখিতে থাকেন, এবং 
Dominic de 909৪ দোমিনিক দে সোসা হইতে আরম্ভ করিয়া 
Padre Manoel da Assumpcam মান্ুএল দা আস্নুম্পসাও্ড ও 
তাহাব পরেকার বহু পোতুগীস পাদ্রি, বালা ভাষায় একটি খ্রীষ্টান 
সাহিত্য গড়িয়া তোলেন, তাহাবও একটা বিশেষ মূল্য আছে। ইংবেজ 
খ্ৰীষ্টান পাত্রিবাও এ-কাজে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাহাদেব হাতে 
অনুবাদের ভাষা তেমন খুলে নাই। কিন্ত পাদ্রি মানুএল দা 


(৬) 
আস্নুম্পসাঁও য়েব “কৃপাবৰ শাস্ত্রেৰ অর্থভেদ” গ্রন্থের পবে, ইংবেজ মেযে 
Mrs Hannah Catherine Mullens শ্রীমতী হানা কাঁথেবীন্‌ 
ম্যলেন্স ১৮৫২ সালে যে একখানি ছোট উপন্যাস প্রকাশিত করেন, 
“ফুলমণি ও ককণাব বিবৰণ”, তাঁহা উল্লেখযোগ্য । বইখানি অতি 
সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইয! শ্রীযুক্ত চিত্তবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ইদান্তীন কালে, অন্ততঃ 
দুইজন ফরাসী-ভাষী বেলজিয়ম-দেশীয পান্রি, Father Dontaine 
দতেন ও Father 70996190116 গ্যতিয়েন, সার্থকভাবে বাঙ্গলা- 
ভাষাৰ অপবিসীম সেবা কবিয়াছেন ও কবিতেছেন। খ্রীষ্টান (রোমান 
কাথলিক মতেব ) শাস্ত্-গ্রন্থেব ভদ্র ও সুপাঠ্য বাঙ্গল। অনুবাদের 
কাজে নামেন ফাঁদাব ঈতেন। প্রায় ৪৫ বৎসর ইনি কলিকাতাষ, 
শ্রীবামপুবে ও তাহাব আশপাশে কাটাইয়া গিয়াছেন। ফাদাব 
ছ্যতিষেন কত বসব ধরিয়! বঙ্গদেশে আছেন জানি না, তবে তিনি 
পূর্ব-ও পশ্চিম-বঙ্গ উভয়ত্রই বহু বৎসব ধবিয়া শিক্ষা ও খ্ৰীষ্টান ধের 
ক্ষেত্রে কাজ কবিতেছেন। বোমান কাথলিক খ্ৰীষ্টান ধর্মযাঁজকদেব 
সম্মীন-স্ৃচক পদবী হইতেছে “পিতা” যাহাব প্রতিবপ লাতীনে 
Pater এবং তাহা হইতে পোতুগীসে 7৪৭7০ “পাঁদবি”, ফবাসীতে 
Pere «“পেয়বে” ইংরেজী অনুবাদে বা প্রতিবপে 7৪089. (বোঙ্গলায় 
আমবা ইংবেজিব “ফাদাঁব” না বলিয়া খাঁটি বাঙ্গলা ধর্মীষ উপাধি- 
বপে উত্তব-ভাঁবতে বহুশঃ ব্যবহৃত “বাবা” বা “বাবাজী” বলিতে 
পাঁবি-_পাদ্রি দতেন-ও “বাবাজী দঁতেন” শুনিয়া খুব খুশী হইয়া 
ছিলেন৷) “বাবাজী গ্ভতিযেন” সাহেব, বিদেশী হইলেও বাঙ্গলা- 
ভাষার এক অদ্ভূত শক্তিশালী লেখক। ইনি নিষমিত-ভাবে এখন 
“অমৃত” সাপ্তাহিক পত্রিকায় «“বোজ-নামচ1” এই নাম দিয়া, ছোট 
ছোট নকসা+ চবিত্র-চিত্রণ, ছোট গল্প, জীবনেব চিত্র অদ্ভুত সুন্দব 
ভাবে লিখিতেছেন, বাঁঙ্গলা-ভাষা “মোমিন” অর্থাৎ পাকিস্তান 
এবং বাঙ্গলা-দেশেব আস্থাশীল মুসলমান ছেলে-বুডো মেয়ে-পুকষ 
তকণ-তকণীব মধ্যে কী কপ ধাবণ কবিতেছে, সাঁধাবণ বাল! 
কি ধরণে সকলেই প্রয়োগ কবে, বাঙ্গলা-ভাঁষাঁৰ গভীর অন্তঃস্থল 
থেকে তাহার মর্সকথা, অসাধারণ জ্ঞান, শক্তি ও সাহিত্য-বোঁধের 
সঙ্গে বাহিব করিয়া, সার্থক বসোতীর্ণ বচনায় তিনি এখন প্রকাশ 
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কবিয! দিতেছেন। ইহার পূর্বে “দেশ” পত্রিকায তিনি নিজেব 
জীবনেব ও অন্য নানা কথায পূর্ণ দিনলিপি ( “ডায়াবি” ) বাহিব 
কবিধা বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহাব আসন সুপ্রতিষ্ঠিত কবিয়া লন। 
আমাদেব মাতৃভাষা বাঙ্গলাব অন্তনিহিত এই-সমস্ত লুক্কাযিত শক্তি 
তিনি আবিষ্ষাব করিয়া দিতে সমর্থ হইযাছেন। তিনি ফবাসী- 
ভাষী বিদেশী-মান্থষেব প্রতি তাহাব অপবিসীম অনুকম্পা ও 
সহানুভূতি, মনেব মধ্যে ব্যথায যে-মান্ষ গুমবিযা উঠিতেছে তাহাব 
সম্বন্ধে তাহাব এই অপবূপ দবদ-_-আঁব ধর্ম-বিষষে তাহাব সাধাৰণ 
মানবিকতা-বোধ, সব -প্রকাব গৌডামিব উধ্বে” তিনি--মানুষেব 
সেবাঁধ, এবং পর্ম-নিধধিশেষে সর্বভূতে তাহাব মৈত্রীব জন্য, এবংবিশেষ 
কবিযা উপস্থিত প্রসঙ্গে তাহাব বঙ্গভাষাব সেবাব জন্য, আমি 
তাহাকে এই বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব তিবাঁশীতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে 
সাধুবাদ দিতেছি। 

নিজেব আভ্যন্তব তৃপ্তিব জন্য এবং সাহিত্যিক মর্ধ্যাদাব জন্য 
বহু বিদেশী সাহিত্য-বসিক বাঙ্গলা-ভাষাঁব চর্চা কবিতেছেন ; এবং 
অনেকগুলি বিদেশী লেখক, বাঙ্গলা-ভাঁষায় -অসাধাঁবণ যোগ্যতা 
“অর্জন কবিয়াছেন। গবেষণা, অনুবাদ এবং বসোত্তীর্ণ সাহিত্য- 
সর্জনায ধাহাঁব৷ বাঙ্গলা-ভাষায় লিখিয়া নাম কবিষাছেন, তাহাদেৰ 
মধ্যে তিন চারি জনেব. উল্লেখ কবা এই প্রসঙ্গে অনুচিত 
হইবে না যেমন আমেবিকার শিকাগো বিশ্ববিগ্ভালয়েব অধ্যাপক 
Edward C. Dimock এডওআর্ড সী. ডিমক, *কষদেশের 
মস্কৌ বিশ্ববিগ্ভালযেব শ্রীমতী Yevgeniya Bikova য়েভ গেনিয়! 
বিকোভা, জাপাঁনেব টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী Kazuko 
Yamada কাজুকো য়ামাদা, টোকিও বিশ্ববিদ্ধালয়েব অধ্যাপক 
Tsuyoshi Nara ৎসুযোশী নাবা, এবং আবও কয়েকজন, বাঙ্গল! 
ভাষায় প্রাবীণ্য অর্জন কবিয়া, যেন বঙ্গভাষী লেখকেব-ই সন্মান 
পাইবাব উপযুক্ত হইয়াছেন। 

কত দিক্‌ দিয়া বাঙ্গলা-ভাষ! ও বাজল। সংস্কৃতিব সেব! করিবার 
আছে। একটি ছোট বিষয়, কিছুকাল হইল যেটি আমায় নাড়া 
দিযাছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমি কলিকাতায় মানুষ । পল্লীর 
সঙ্গে আট নয় বৎসব পর্য্যন্ত আমাৰ কোনও পবিচয় ছিল না। 


(৮) 

অবশ্য হাওড়াব অন্তর্গত শিবপুব গ্রামে আমাৰ মামাব বাভী, শিবপুর 
তখন অতি ভ্রত হাওড়াব শহবতলীতে পরিণত হইতেছে, যদিও 
সে-সমযে সেখানে গোলপাতাব ঘব, গাছপালা, নাবিকেল-বাগান, 
ডোবা, পুফ্ষবিণী, দীঘী, বাঁত্রে শিয়াল-ডাঁকা প্রচুব ছিল। আমাৰ 
জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিবাহেব পবে হুগলী জেলার অধীন, জনাইযেব 
সন্নিকটেব গবলগাছা গ্রামেই পল্লী-গ্রামেব সঙ্গে আমাব প্রথম 
পবিচয়। অবশ্য “অজ-পাঁডা-গা” না হইলেও, ভব! ধানক্ষেতের 
সর-সর ধ্বনি, শীতের ভোবে খেজুব বসেব মতই যেখানে সহজ 
লভ্য ছিল-_বাগান-ভবা আমেব গাছ, আমেব বোলেব গন্ধ--এ সব 
লইয়া সত্যকাব পল্লীগ্রাম। আমাব ভগিনীপতিব বাড়ীব প্রজাবা-_ 
জোয়ান, বুড়া চাষীবাঁও দেখা কবিতে আসিত। এক বাব বা সবে 
আবন্ত হইযাঁছে। এক বুডা চাষী আসিযা আমাব ভগিনীপতিব 
দাদাকে বলিতেছে শুনিলাম--এই ভাবেব কথা--“ভূমি হলেন লক্ষ্মী 
__ভূমি-লক্ষ্মী জলেব জন্য হা-পিত্যেশ ক’বছেন, শেষে নাবায়ণ সদয় 
হলেন। এই তো! কাল সাবা বাত ধ’বে আকাশ থেকে ঢেলে জল 
দিলেন। এইবাব বেটিব লজ্জা ভাঙল। ঝেঁকে আব ছু একটা 
বর্ষা হ'কৃ, তবে তো বেটি ধান দেবে, জীবকে অন্র-দান কণববে 1৮. 
_কথাগুলো বেশ লাগিযাছিল। এ-তো সেই আদিম কথা- দ্যাবা- 
পৃথিবীব মিলনে পতিত বৃষ্টিব জলে শস্তেব উদ্ভব। এই মৌলিক 
ভাবটি আমাদেব অজ্ঞ চাষীদেব মধ্যেও তে! বাচিয়া আছে। ইহাব 
বহু দিন পবে, মাত্র কয মাস পূর্বে, শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্যেব এই 
কবিতাটি তাহাৰ একখানি কবিতাব বইযে বাহিব হইয়াছে দেখিলাম 
_ দেখিয়া পুলকিত হইলাম--জগদীশবাবুব সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই 
তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া একথা জানাইযা দিলাম-_ 


বঙ্গোপসাগব থেকে 


গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে 
বীর্য্যবান্‌ আকাশের যাবা নেমে এল’ । 
ৰ নদ 


আকাশ ও বস্থুধার প্রথম সঙ্গম। 
মাঁটিব সেঁদাল গন্ধে বাতাস মাতাল হ’ল যেন। 


(৯) 
ক Ed 
“পব দিন ভোরে 
বিজ্ঞ চাঁষী কৃষ্ণনগরেব 
আ’ল পথে পা চালিয়ে বলে” 
“মেয়েব আমাৰ 
সবে তো ভেঙেছে লঙ্জা । 
আবো কটি বর্ষণের পবে ' 
হাল চালাবাব কাজে তৈবি হবে ফসলেব জমি ।৮ 
বাঙ্গালীব মনেব মধ্যে এখনও যে দেব-লীলাব বমন্যাস ঝিলিক 
দিতেছে, এখনও তাহাকে আদিম কবি-স্থুলভ মনোভাব জ্ঞাতসাবে 
বা অজ্ঞাতসাবে আকুল করে, সে-সব কথা একটু খুজিয়া দেখিলেই 
হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে গ্রামীণ জনের ভাষায় এখনও পাওযা 
যাইবে। সেজন্য চাই আমাদেব চিন্তা কবিবাব মন, চাই দেখিবার 
চোখ ও শুনিবাৰ কান, এবং চাই দেখাইবাব ও শুনাইবাব শক্তি । 
সহাম্থুভূতি, ভালবাসা এই শক্তিব আধাব। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ এই কয় বসব ধবিয়! তাঁহাব যথা-শক্তি 
বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের সেবা কবিয়া যাইতেছে। পরিষৎ পশ্চিম- 
বঙ্গের বাজ্যপাল মাননীষ 10189 দিযাস্‌ মহোদয়ে আনুকূল্য ও 
সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন, তজ্জন্ত তাহাকে পরিষদেব পক্ষ হইতে 
অসীম ধন্যবাদ । পবিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমাব নান! 
বাধা-বিপত্তিব মধ্যেও, পাবিবাবিক বঞ্চাট সত্বেও, এবং কঠিন 
অস্থস্থতাব মধ্যেও প্রাণ-পণ কবিয়া তাহাব কর্তব্য করিযা যাইতেছেন, 
গুণগ্রাহী-পবিষৎ-সেবকগণ তাঁহাব মূল্য বুঝিবেন। গত৷ ছুই বসব 
কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ দ্বারা তিনি পবিষদেব মধ্যাদা বাড়াইয়া 
দিয়াছেন। .“ভাবত-কোষ” পূবা কবা তাহাব অন্যতম কীতি। 
এতত্ডিন্ন, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রমুখ বিদ্বান্গণেব নির্দেশ লইয়া, 
বড় চণ্তীদাসেব “্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন” মহা-গ্রন্থেব সটীক নবম সংস্করণ 
প্রকাশ কবা, তাহার আব একটি বড় কাজ-_মদনমোহনের বচিত 
বসম্তবপ্জন বায় মহাশয়েব জীবনী ও তাহার সম্বন্ধে অন্ত কথ! বাহিব 
কবিযা এই নবম সংস্কবণে প্রকাশ করায়, এই গ্রন্থের মূল্য ও 
মর্যাদা আঁবও বাঁড়িয়াছে । “বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষদেব ইতিহাস, 


(১০) 


প্রথম পর্ব” এবং “ককণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায-_জীবন ও কাব্য” 
পবিষদেব মাধ্যমে আব দুইটি মূল্যবান পুস্তক শ্রীযুক্ত মদনমোহন 
গত ছুই বসবে উপস্থাপিত করিযাছেন। আমবা আশা কবিতে 
পাবি, এই ভাবে আগামী বংসবেব মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যেব সেবাষ 
আবও কিছু স্থাধী উপকবণ তিনি দিতে পাঁবিবেন। 

দশ বৎসব পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব সংগ্রহশালা হইতে 
খ্রীষ্টীয একাদশ শতকেব গৌড়-বঙ্গেব পাল-বীতিব ধাতুময বিষ্ণুমূতি 
অপহৃত হইযাছিল। আমাদেব সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন 
কুমাৰ ছুই বৎসবেব অধিককাল যে অতন্দ্র পবিশ্রম কবিয়৷ সেই 
অপহৃত অমূল্য বিষুমূতি গত বৎসর সমুদ্রপাঁব হইতে উদ্ধাব করিয! 
আনিলেন, সে-কথা স্বর্ণাক্ষরে পবিষদেব তথা আধুনিক ভাবতেব 
ইতিহাসে লিখিয়া! বাখিবাঁব যোগ্য ৷ 

এই বৎসৰ দিল্লীব সাহিত্য একাডেমিব পশ্চিম-বঙ্গ শাখাব 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত শুভেন্দুশেখব মুখোপাধ্যাযেব আগ্রহে ও চেষ্টায়, 
বাঙ্গলা সাহিত্যেব একখানি অতি মূল্যবান্‌ ০25556 বা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইল--কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বচিত চণ্ডীমঙ্গল’। এই 
মহাগ্রন্থকে বাঙ্গলা সাহিত্যে এক আঁকব-গ্রন্থ বলা! যাঁয়। এতদিন 
ইহাব কোনও প্রামাণিক সংস্কৰণ বাহিব হয় নাই । বাঙ্গলা সাহিত্যেব 
এই অভাব এখন মোচন কবিলেন ভইব শ্রীযুক্ত সুকুমাব সেন 
ইহ! তাহাব সাহিত্যিক যশোমুকুটেব মধ্যে এক উজ্জল হীবকখণ্ড 
কপে চিববিগ্ভমান থাকিবে। নানা পুথি দেখিযা এই গ্রন্থের 
যথাসম্ভব সত্যকার পাঠ-নির্ণয়, বিভিন্ন ভূমিকা, টীকাটিগ্ননী, শব্দস্থুচী 
প্রভৃতিব দ্বাব! এই পুস্তক তিনি অলঙ্কৃত কবিয়াছেন। 

এইবাৰ শেষ কথা একটি বলিযা নিবৃত্ত হইব । আমাব বয়স এখন 
৮৫ চলিতেছে । পঞ্চাশ ষাট বসব ধবিয়া অধ্যযন-অধ্যাপনা, গ্রন্থ- 
নিবন্ধ-বচনা, সভা-সমিতি, দেশাটন, ভাষণ-দান প্রভৃতিতে জীবন 
কাটাইলাম। এখন দৈহিক ততটা না হইলেও, একটা ভীষণ 
মানসিক অবসাদ আঁসিতেছে। কি হইতেছে, আবও কি হইবে, 
এই চিন্তা প্রাই মনেব মধ্যে জাগে। যাহ! হইবার তাহা হইবেই, 
মানুষ তাহাঁব নিজেব ভাগ্যের নিয়ন্তা নহে। আমবা কিছুই জানি 
না; মনে হয, এ জীবনে কিছু জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। 


(0১১) 


এই বিশ্বাস এখন মনে একটা অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত শান্তি আনিয়া 
দ্রিতেছে। যাহারা বলেন যে, তাহাবা সবকিছু জানিযাছেন, সত্য 
বস্তু পাইযাছেন, তাহাদেব অবিশ্বাস কবি না, তাহাদেব সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম কবি। কিন্ত আমি জানি নাই । আমাব কাছে শাশ্বত সত্তা 
আবিষ্কৃত হন নাই। সকলেবই এই গতি, তাহাতে ক্ষোভ নাই। 
আমি নাস্তিক নই। এক সাব সত্য-_তৎ সৎ, যাহ! আছে-_তাহাই 
সকল অস্তিত্বকে ধবিযা আছে, তাহাব মধ্যে আমিও আছি। 
“তত্র কো মোহঃ, কঃ শোকঃ --একত্বম্‌ অন্ুপশ্যতঃ।৮ সেই বিবাট্‌ 
শান্তি সমক্ষে থাকিলেও, আমি মানুষ, মানুষের অজানা ভবিষ্যৎ 
আমাকেও পীড়া দেয়। চোখেব সামনে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে 
আশা বা আনন্দের কিছু পাইতেছি না। মানুষের ভয়াবহ সংখ্যা" 
বৃদ্ধিই মানুষকে পশুব অধম কবিষা তুলিতেছে। আমাব দেশেব 
মানুষেব, সমগ্র জগতেব মানুষের সর্বত্রই ক্রমবর্ধমান নৈতিক 
অবনতি । স্বার্থ-প্রণোদিত বাঁজনীতিব খেলাতেই সকলে মাতিয়া 
_উঠিয়াছে। 
তবু আশ ছাড়িতে পাৰি না। ভীষণ কীটাবনেব মধ্যেও ছুই 
একটা মিষ্ট ফলও তো দেখিতে 'পাইতেছি। সাব সত্য, শাশ্বত বস্তু 
যদি কিছু থাকে--ব্যবহাবিক, আনুষ্ঠানিক সমস্ত ধর্মেব উর্ধ্বে 
তাহাকে খুঁজিঘা বাহিব কবিবাব চেষ্টাও দেখা যাইতেছে। 
এট! ১৯৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দেব জুলাই মাস। গত জুন মাসে ইটালির 
তুবিন-নগরে এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃত-চর্চাব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া 
গেল--৯৷১০৷১১৷১২৷১৩৷১৪ জুন এই ছয় দিন ধবিয়া। UNESCO 
কতৃক নিমন্ত্রিত হইযাঁ, সেখানে গিষা, এ কয় দিন ধবিষা সম্মেলনে 
অংশগ্রহণ কবিবাঁব সুযোগ আমার হইয়াছিল। ইউবোপ ও 
আমেবিকাব এবং এশিয়ার নানা দেশ হইতে ৮১ জন সংস্কৃতের এবং 
ভাবত-ধর্মের ও ভাবত-সংস্কৃতিব অন্ুবাগী উপস্থিত হন। বোধ হয় 
দশ বারো জন ভারতীয় ছিলেন। মাদ্রাজ হইতে ডক্টব বেস্কট 
বাঘবন্‌ এবং পুনা হইতে ডক্টব বামচন্দ্র নারায়ণ দণ্ডেকর, আমাবই 
মত নিমন্ত্ৰিত হইযা৷ গিযাছিলেন। 
সেখানে কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি কবিলাম? এ সম্বন্ধে দীর্ঘ 
বক্তৃতা সে দিন কলিকাতাঁৰ এশিষাটিক সোসাইটিতে দিয়াছি, অন্যত্রও 
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দিবার ইচ্ছা আছে। যাহা দেখিলাম, তাহাতে ইউবোপেব শিক্ষিত 
মণ্ডলে শাশ্বত-বস্ত সম্বন্ধে যে সত্যকাঁৰ আকৃতি, সত্যকাব জিজ্ঞাসা 
জাগিয়া উঠিতেছে, তাহ! দেখিয়া এক অভূতপূর্ব আনন্দেব উপলব্ধি 
হইয়াছে। ঘনাযমাঁন অন্ধতমিআব মধ্যে এ যেন ছুই-একটি আলোক- 
বশ্মি। তথাকথিত অপৌকষেয় ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের আধারে স্থাপিত 
গতানুগতিক ধৰ্ম-বিশ্বাসেব উধে্ব অবস্থিত, এক মৌলিক শাশ্বত পন্থাব 
সম্বন্ধে ধাবণার দিকে এখন সর্বধমে বৰ চিন্তাশীল মানুষের আকাজ্ষ 
দেখু দিতেছে । পৌবাণিক-উপাখ্যান-ভিত্তিক, অতি-প্রাকৃতিক 
কল্পনাৰ আশ্রষেব উপবে স্থাপিত দেবতা-বাদ এখন অশিক্ষিত মনেবই 
পরিচায়ক বলিযা দেখা দিতেছে । ভারতের প্রাচীন চিন্তাধাবা, 


বেদান্ত, মহাযান বৌদ্ধদর্শন, জৈন চিন্তা, যাহা লোকধর্মের অতীত = 


এই বিষষে প্রচলিত বহু ধর্মাস্থাব মুলকে শিথিল কবিযা দিতেছে। 
সাধাবণ ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও অন্য ভাবতীয় শান্ত্রেব উপবে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও» তাহাঁব উধ্বে এই বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গী অবস্থিত ; প্রাচীন 
ভাবতের লৌকিক আস্থাব অতীত অধ্যাত্ম বিদ্যা, ইদানীস্তন কালে 
বামমোহন রায়, ববীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও সর্বেপল্লী বাধাকৃষ্ণন- 
এব বিচার-শৈলী, অনুভূতি ও উপলব্ধি, বিশ্বকাম্য এই বিচার ও 
বোধকে স্থাপনা কবিতে সাহায্য কবিয়াছে। মানুষেব জীবনে শ্রেয়ো- 
লাভেব জন্য, আধুনিক কালে ফবাসী সংস্কৃতবিৎ Louis Renou লুই 
বন্ধু, এবং ইংবেজ এঁতিহাসি ক Arn0]d T০ynbee আর্নল্ড টয় নবি, 
তথাকথিত অপৌকষেয় গ্রন্থেব আশ্রষে স্থাপিত শেমেটিক ধর্মেব 
স্থলে, ভাবত চীন ও স্থফী মননের অপরিহাধ্যতা ও অবশ্যন্তাবিত। 
সম্বন্ধে তাহাদেব স্পষ্ট অভিমত প্রকট করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত, 
প্রাচীন গ্রীক্‌, প্রাচীন য়িহুদী ও প্রাচীন চীনা--এই কয়টি ভাষাতেই 
আমবা এখন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক চিন্তা, বিচাব ও নিকর্ষে 
কথা পাই--এই তিনটি ভাষা, এ বিষয়ে উচ্চতম বিচাবেব 
প্রধানতম ভাণ্ডার, পবস্পব এই ভাষাগুলি স্বন্থস্থানীয। বৈদিক ও 
সংস্কৃত এতদিন ধবিযা, আধুনিক জগতেব ভৌতিক, মানবিক ও এমন 
কি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া ও বিচাবের পবিচাঁলক ও নেতা ইউরোপীয় 
শিক্ষিত জনের নিকট অবজ্ঞাত ও সাধাবণতঃ অবহেলিত ছিল। 
ধাহাদেব নাম কিছু পূর্বে কবা হইল, তাহাদের বিদ্ত্তা, জিজ্ঞাসা, 
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জ্ঞান ও উপলব্ধিব প্রচাবেব ফলে, ইউবোপে সংস্কৃত প্রচারে ফলে, 
মহাভাবত ( কলিকাতা, ১৮৩৪-১৮৩৯ ), বামায়ণ ( তুর্দরন ও পারিস, 
১৮৪৩-১৮৫৮ ), খগ্েদ ( অক্সফোর্ড, ১৮৪৭-১৮৭৩) ও অন্যান্য 
সদ্ধ দ্বিব সম্পুট গ্রন্থে মুদ্রণ, প্রকাশ, অনুবাদ ও চর্চাব ফলে, এখন 
সংস্কৃত নিজেব মহিমায়, প্রাচীন গ্রীক কাব্য ও দর্শনেব পাশে, য়িহুদীদেব 
ভক্ত ও ভাববাদীদেব রচনাব আধাব তাহাদেব থোবাহ, নেভীইম, 
কেথুভীম, জবুব প্রভৃতি বচনাব (সংক্ষেপে এক কথায় বা ইংবেজীতে 
যাহাকে বলে 016 75518107517 অর্থাৎ “প্রাচীন প্রমাণ” মহা গ্রন্থের) 
পাশে ), এবং খষি লাউৎসে প্রমুখ চীন! দার্শনিৰদেব বচনাঁব পাশে, 
বিশ্বমানবেব গভীবতম ও উচ্চতম অপৌবষেয়-কল্প তভ্প্রন্থ বা শাস্তর- 
গ্রন্থের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল । বিগত ১৯৭৫ সালেব জুন মাসে 
যে দ্বিতীয় International Congress of Sanskrit Studies 
সংস্কৃত বিদ্যাব বিশ্বসম্মেলন সাবা জগতেব ৭০৮০ জন সংস্কৃতপ্রেমির 
দ্বাবা অনুষ্ঠিত ছিল--আমীব জীবনেব অস্তিম ভাগে যে তাহাতে 
আমি যোগদান কহ্তি পাবিলাম, ইহ! জীবনেবপরিপুবক এক চরম 
সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। এই সম্মেলনেব শেষ অধিবেশনে, ধন্তবাদ 
দিবাব সমযে অন্য সদস্তগণের সঙ্গে মিলিত ভাবে আমি এই কথা 
বলিয়াছিলাম__“এই পঁচাশী বসব বয়সে, এই সভায় উপস্থিত 
সকলেব মধ্যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ। জীবনেব ষাট বৎসবের অধিক 
কাল সংস্কৃত ও ভাবতীয় বাকৃতত্বেব চর্চা, অধ্যযন, অধ্যাপনা, 
গবেষণা কাটাইয়া গেলাম, জনসাধারণেব প্রাকৃতজনোচিত 
আস্থাব উধ্বে” যে শাশ্বত-বস্তব জন্য আকাজ্শী আছে, তাহার 
সন্ধানেব চেষ্টায় বৃদ্ধ বয়স ব্যতীত হইল, অন্থৃভৃতিব আভাস মাঝে 
মাঝে ঝলক দ্িলেও"উপলন্ধি হইল না, কিছুই জানিতে পাবিলাম 
না। কিন্তু ইহাতেই জীবনেব সার্থকতা লাভ করিয়াছি। এখন এই 
আকাক্ঞাব টানে, এই আকুতি আহ্বানে, সংস্কৃতের প্রতি আকর্ষণ 
বিশ্বমানবেব মধ্যে দেখিতেছি। ইহাতেই জীবন ধন্য ও পূর্ণ হইল । 
যীশুব ভক্ত সাধু সিমোনেব কথায়, অজ্ঞাত বিশ্বনিযস্তাকে উদ্দেশ 
করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয--যে কথা শিশু যীশুকে দেখিয়া সাধু 
সিমোন জন্ম সফল হইল বলিয়া তাহাব/দেবতাকে আকুল আহ্বান 

রিয়া বলিয়াছিলেন, এবং যাহা যীশুর জীবন-চরিতে খ্রীষ্টান ধর্মের 
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এক অন্তবতম শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা-মন্ত্র কপে পঠিত হয়__বৌমান কাথলিক 
খ্ৰীষ্টান দেশ ইটালির প্রাচীন ভাষা এবং ধর্মেব ভাষা লাতীনকে আশ্রয় 
কবিষা তাহাই সভায় পাঠ কৰি-nunc dimittis servum 
tuum, Domine, In Pace “প্রভু, এইবাৰ তুমি তোমাৰ দাসকে 
শান্তিতে বিদীয দাও।” হসগ্রাহী বহু ইউবোপীয আঁতা ইহাতে 
তৃপ্তি লাভ কবিযাছিলেন। 

অন্ুকূপ ভাবে আজ এখানে, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব এই 
ত্যশীতিতম বর্ষ-গ্রন্থি উৎসবে আমাব বলিতে ইচ্ছা কবিতেছে-_ 
আমাৰ মাতৃভাষা ও তাহাঁব সাহিত্য এবং তদ'শ্রযী সংস্কৃতিব পীঠস্থান 
এই বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ, সেখানে প্রথম যৌবন হইতেই প্রায 
ষাট বৎসব ধবিয়া আমাব সংযোগ, সেখানে আমি ৮৫ বৎসব 
বস অবধি যুক্ত থাকিতে পাঁবিয়াছি। এই কাবণে আমাঁব 
জীবন সার্থক, সফল হইযাঁছে মনে করি। এবং এখন বিদাযেব সময় 
আসিতেছে-বিনীত ভাবে আপনাদেব শুভেচ্ছ। কামনা কবি। 

বাঙ্গলা-ভাষাকে ভালবাসি বলিয়াই তাহার চর্চায় আগ্রহ। 
তাহাঁৰ চীকে মানসিক সাধনাব অঙ্গ বলিযাঁই মনে কবি। বাজলা- 
ভাষার উন্নতি হউক, ইহাব মর্যাদা আবও বাঁড়ক, সেই জন্যই, 
বাঙ্গলাব যোগ ও ক্ষেম উভবই সুদৃঢ় কবিবাব আগ্রহ লইয়া, 
ইংরেজিকে ও সংস্কৃতকে বাঙ্গলাব মতনই ভালবাসি । আব কিছু 
বলিবাব নাই__বাঁঙ্গল! দেশ, বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গালী মনন, বাজলাব 
সংস্কৃতি জয়যুক্ত হউক , এবং ভাবতও চিবস্থায়ী হউক, জযযুক্ত 
হউক ॥ 


৮ শ্রাবণ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, শ্রীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ 


২৫ জুলাই ১৯৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দ ॥ 


bl সাহিত্য-পরিষৎ-পদ্রিক। : বৰ্ষ ৮২ 


পালের রাজ্য শত্রর অধিকৃত হইয়াছিল, যদিও গয়াবাসীরা দলিলের তারিখে তাহার 
রাজ্যবর্ষই উল্লেখ করিতেছিল। তিনি যে তাহার রাজত্বের চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব 
করিয়াছিলেন, তাহার কিছু প্রমাণ আছে। স্তৃতরাং গোবিন্দপাল ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 
অন্ততঃ ১১৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন , অর্থাৎ তিনি মদনপালের অব্যবহিত পরে 
পাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য মজুমদার মহাশয়ের ধারণ! এই যে, ১১৬১-৬২ 
খীষ্টাৰে গোবিন্দপাল রাজ্যভ্রষ্ট হন , অর্থাৎ তিনি মদনপালের সমকালেই চারি বৎসর 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই ধারণ! অযৌক্তিক। কারণ একই পাটনা-গয়। অঞ্চলে, মদনপাল 
এবং গোবিন্দপালের রাজত্বের প্রমাণ আছে। Journal of the Asiatic Society, Vol. 
XX (1954), PP. 45-46-এ আমি ইহার উল্লেখ কবিয়াছিলাম , কিন্তু মজুমদার মহাশয় 
ইহ! লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় ন! । ৩ক আবাব লেখমালায় তারিখ ব্যবহারের 
ভাষা হইতেও' মজুমদার মহাশয়ের মত সমর্থিত হয় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য এই 
সময়ের পালরাজগণ সেন-বংশীয় রাজাদিগের বশীভূত মিত্রে পরিণত হুইয়াছিলেন বলিয়া 
বোধ হয়। 

পালবাজগণের রাঁজ্যকাল সম্পর্কে উল্লিখিত ধরণের ইঞ্িত ব্যতীত আর যে 
প্রমাণ আছে উহ! তাঁহাদের সমসাময়িক নরপভিগণেব ভারিখ। রাষ্ট্রকুট বংশীয় নরপতি 
তৃতীয় গোবিন্দের নেসরিক] তাত্রশাসন৪ ৮*৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রদত হয়। 
ইহাতে বল! হইয়াছে যে, রাষ্ট্রকুটবাজ যে-সকল প্রতিদন্দীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে একজন ছিলেন বঙ্গালের রাজ! ধর্ম (ধর্মপাল )। প্রকৃত পক্ষে তৃতীয় গোবিন্দের 
সহিত ধর্মপালের সংঘর্ষ ৮০৫ খরীষ্টাব্ডের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ গোবিন্দের পুত্র 
অমোঘবর্ষের সঞ্তান তাত্রশাসনে দেখ! যায় যে, “গাবিন্দ, যখন উত্তর ভারতে দিথিজয় 
করিতেছিলেন, তখন ধর্ম অর্থাৎ ধর্মপাল তাঁহার নিকট অবনতি স্বীকার করেন।« এই 
দিগ্বিজয়ের তারিখ ৮০২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি।৬ স্থৃতরাৎ ধমপান ৮০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । “অনেক পূর্বেই বল! উচিত , কারণ ইতিপূর্বে ধর্ম 
পাল কান্যকুজরাজ ইন্দরাযুধকে পরাজিত করিয়া তাহার স্থলে চক্রাধুধকে কাস্তকৃজ, সিংহাসনে 
তিঠিভ করিয়াছিলেন এবং তৎসম্পর্কে রাজস্থানের গুর্জব-প্রতীহার বং শী বি 





তিব্বতীয় ই অন্থদারে পশ্চিষদেশীয় নরপতি কর্ণা (কর্ণ) পাঁলবংশীয় 
নয়পালের সাম্রাজ্যের ত গতি যগধদেশ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন এবং দীপঙ্কর 
জ্ঞানের মধ্যস্থতায় ছুই নরপীতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ৮ সিয়ান শিলালেখে নয়পালের 
এই প্রতিদ্বন্বীকে চেদিরাজ কর্ণ বল! হইয়াছে, যাহার রাঁজত্বকাল ১০৪১-৭১ খ্রীষ্টাব্দ ।* 
দবীপস্বর ১০৪২ শ্রষ্টাব্বের মধ্যে তিব্বত চলিয়া যান।১০ স্থতরাং কর্ণের রাজত্বের গোড়ার 
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|. “বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 


| 
| বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রযেশচন্দ্র মজুমদার 
শহর প্রভাব অবিসংবাদিত। তীহার রচিত সে যুগের রাজনৈতিক ইতিহান বিষয়ক 
অনেক প্রবন্ধ পূর্বে ইতশ্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
15101 of Bengal, Vol. | গ্রন্থে তাহার লিখিত অধ্যায়গুলিতে আমর! তাঁহার মতামত 
এক স্থানে পাই। সম্প্রতি ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্বে তিনি History of Ancient Bengal সংজ্ঞক 
নথ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পালর।জগণের কালক্রম বিষয়ক অংশে তাঁহাকে নৃতন 
আবিষ্কারের ভিত্তিতে কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে হইয়াছে । কিন্ত মজুমদার মহাশয়ের 
আধুনিক গ্রন্থথানি প্রকাশিত হইবার পরেও একটি মুল্যবান্‌ তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সেজন্য ইহাতে প্রকাশিত কাঁলপঞ্জীতে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
।এতদ্যাতীত অপব কতকগুলি বিষয়েও তাহার সহিত আমাদের কিছু কিছু মতবিরোধ 
৷ আছে ৷ তন্মধ্যে ছুই একটির সম্পর্কে পুর্বে আমাদেব মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। এই 
| বিষয়গুলি বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। | 
| + সকলেই জানেন যে, বাংলার পালবংশীয় রাঁজগণ তাহাদের দলিলে কোন অব্দের 
ব্যবহার করিতেন না, এ গুলিতে কেবলমাত্র তাহাদের রাজ্যবর্ষের উল্লেখ থাকিত। 
ইহাতে রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য অনুমান কর! সম্ভব হয় এবং প্রত্ুলিপিবিদ্য! অন্থলারে দলিলের 
সময় মোটামুটি আন্দ'জ করা যায় । যাহা হউক, নানা কারণে পাল আমলের কোন কোন 
লেখে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। যেমন সারনাথে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের 
সময়কালীন একখানি শিলালেখের তারিখ বিক্রম সংবৎ ১০৮৩ অর্থাৎ ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ ।১ 
ইহাতে বুঝা যায়, মহীপাল এ সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কবে রাজ্য 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উহা হইতে জানা যায় না। এদিক হইতে মদনপালেরু 
বলগৃদর মৃতিলেখ২ অত্যন্ত মূল্যবান্। ২৬ বৎসর পূর্বে ্লামি এই লেঃ মুঙ্গের জেলার 
একটি গ্রামে আবিষ্ষাব করিয়াছিলাম। এই মুতিলেখের তারি%”মদনপালের রাজত্বের 
১০ বর্ষ এবং ১০৮৩ শকাৰ (১১ই জ্যৈষ্ঠ )। ইহা হইতে জান} গেল যে, যদনপাল ১১৪৩- 
৪৪' খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন এবং অস্ততঃ ১১৬১ খ্রীষ্টারন পর্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
'এইরূপ গোবিন্দপালের গয়! শিলালেখের তারিখ বিক্রমসংবৎ ১২৩২ (বিকারী ) অর্থাৎ 
১১৭৫ খীষ্টাব্দ* এবং গোবিন্দপালের ১৪শ রাজাবর্ধ (বিনষ্ট রাজাবর্ষ)। ইতিপূর্বেই গোবিন্দ- 
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দিকেই তিনি পাদ সাআজ্য শাক্রমূণ করিয়াছিলেন এবং তখন রাজ্জ| নয্পাল সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ধ্যাকর নন্দীর রামচয়িতে ( ১৯ টীক!) দেখা যায়, তৃতীয় বিগ্রহপাল 
ডাহলপতি কর্ণকে পরাজিত করিয়া তাহার কন্যা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। পাল 
বংশীয় রামপালের ভাগিনেয়ী কুমরদেবী (কুষারদেবী ) গাহডবালধংশীয় গোবিন্দচন্ত্রের 
যহ্ষী ছিলেন ৯ক গোবিন্দচন্দ্রেরে রাজত্বককাল ১১১৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্ব। রামপাল তাহার 
রাজত্বের প্রথম,ভাঁগে জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 

পালরাজগণের লেখাবলী *ম্পণ'্ক একটি কথা প্রথমেই বলা উচিত। তাঅশাপন- 
গুলিতে শাসনদাঁতা নরপতির বংশলতা৷ দেওয়া হইত | তাহাতে রাজার পরিচয় বিষয়ে 
কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু মৃতিলেখে রাজার বংশ পরিচয় না থাকায় 
এক নামের একাধিক নরপতির পরিচয় ব্যাপারে সন্দেহ জন্মিভে পারে । কারণ এক নামের 
ছুই জন নরপতির মধ্যে ব্যবধান কম থাকিলে, প্রত্বলিপিবিদ্য। হইতে সকল সময় আশানুরূপ 
সাহায্য পাওয়া যায় না। মৃতিলেখ সম্বন্ধে যাহা! বলিলাম, পুস্তকের পাঙুলিপিতে প্রাপ্ত 
পুল্পিক সম্পর্কেও ও কথা প্রযোজা । 

উপরে উল্লিখিত প্রমাণাদি এবং পাল রাজগণের রাজত্বের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে যাহা জানা 
যায়, তাঁহার ভিত্তিতে মজুমদাব মহাশয় পালবংশের কালপঞ্জী উদ্ধৃত কবির়াছেন।১০ 
এ কাঁলপন্তী অনেকটা নিম্নরূপ ।-- 


রাজ সর্বাধিক রাজ্য বর্ষ রাজত্বকাল 
১। প্রথম গোপাল ( দাদি রাজা ) অজ্ঞাত ৭৫০-৭০ খ্ৰীষ্টাব্ 
২। ধমপাল ( গোপালের পুত্র ) ৩২ ৭৭০-৮১০ ১১ 
৩। দেবপাল (ধর্মপালের পুত্র ) ৩৯ বা ৩৫ ৮১০-৫০ 


1 


৪1 প্রথম বিগ্রহপাঁল বা 
শূরপাল (দেবপালের খুলতাত- | 


পুত্র জয়পালের পুত্র ) ৩ ৮৫ ০-৫8৪ os 
৫। নারায়ণপাল (প্রথম বিগ্রহপাল 

বা শূরপালের পুত্র ) ৫৪ ৮৫৪-৯০৮ ১১ 
৬। রাজ্যপাল ( নারায়ণপালের পুত্র ) ৩২ ৯০৮-৪০ 3 
৭। দ্বিতীয় গোপাল (রাজ্যপালের পুত্র) ১৭ 280-৬০ 
৮৷ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল 

(দ্বিতীয় গোপালের পুত্র ) ২৬৫1) * ৯৬০৮৮ 


2) 


৯1 প্রথম মহীপাল (দ্বিতীয় 
বিগ্রহপালের পুত্র ) ৪৮ ৮৮-১০৩৮ 


১৮ সাহিত্য পরিষৎ-পন্রিক! বর্ষ ৮২ 


১০। নয়পাল (প্রথম মহীপালের পুত্র) ১৫ ১০৩৮-৫৪ খ্ৰীষ্টাব্দ 
১১। তৃতীয় বিগ্রহপাল 

(নয়পালের পুত্র) ১৭ ১০৫৪-৭২ 8 
১২। দ্বিতীয় মহীপাল 

(তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র) অজ্ঞাত ১০৭২-৭৫ রর 
১৩। দ্বিতীয় শূরপাল (এ) অজ্ঞাত ১০৭৫-৭৭ রঃ 
১৪: রামপাল (এ) ৫৩ ১০৭৭-১১৩০ ,, 
১৫। কুমারপাল (রামপালের পুত্র ) অজ্ঞাত ১১৩০-৪০ রি 
১৬। তৃতীয় গোপাল (কুমারপালের পুত্র) অজ্ঞাত ১১৪০-৪৪ 5 
১৭ । মদ্দনপাল (রামপালের পুত্র ) >৮ ১১৪৪-৬১ রঃ 
১৮। গোবিন্দপাল 8 ১১৫৮-৬২ ন 


উপরে আমরা বলিয়াছি যে, একটি নৃতন তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় উল্লিখিত 
কাোলপঞ্জীতে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই পরিবর্তন মজুমদার মহাশয় 
যাহাকে দেবপালের খুল্লতাতপুত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা শুরপাল নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
যাহার সর্বাধিক রাজ্যবর্ষ ৩ এবং রাজত্বকাল ৮৫০-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া লিখিয়াছেন, 
তৎসম্পরক্কিত। নাবায়ণপাল এবং পরবর্ত্তা পাল বাজগণের তাত্রশাপনে নারায়ণের পিতা 
জয়পালপুত্র প্রথম বিগ্রহপালের উল্লেখ দেখা যায়।৯১ আবার বাদাল প্রশস্তিতে দেবপাল 
এবং নারাষণপালের মধ্যে শূরপাল নামক রাজার উল্লেখ আছে ।*২ তাই অনুমান করা 
হইয়াছিল যে, নারায়ণের পিতা বিগ্রহপাল এবং এই শুরপাল অভিন্ন, এবং অধিকাংশ 
এঁতিহাসিক এই অভিমত দমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে Bulletin of the 
Museums and Archaeology in U.P (Nos 5-6) সংজ্ঞক পত্রিকার ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় 
মীর্জাপুর জেলায় আবিষ্কৃত 'শুরপালের তৃতীয় রাজাবর্ষে প্রদত্ত একখানি ত্যঅশাসনেব কথা 
বলা হইয়াছে।৯৩ উহা হইতে জানা যায় যে, রাজা শুরপাল দেবপালের মহিষী দুর্লভ- 
রাজপুত্রী মহাদেবী ভবদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি জয়পাঁলপুত্র 
বিগ্রহপাল হইতে পৃথক ব্যক্তি। অতএব দেবপাল এবং নাবায়ণপালের মধ্যে এখন আমা- 
দিগকে একজনের স্থলে দুইজন নরপতিকে স্থান দিতে হইবে । এই ছুই জনের মধ্যে বিগ্রহ- 
পালের কোন লেখ এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু শূরপালের রাজত্বকালীন কতিপয় 
মৃতিলেখ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে রাজৌনাগ্রামের মূ্তিলেখটির তারিখ শূরপালের রাজত্বের 
পঞ্চম বর্ষ। স্থতয়াং তাহার সবাধিক রাজ্যবর্ষ ৩ নহে এবং তাহার চারি বর্ষাধিক রাজ্যকাঁল 
৮৫০-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে ফেলাতে ক্রটি ঘটিয়াছে। শুরপালের রাজৌনা মৃতিলেখটির বিষয় 
মজুমদার মহাশয়ের একেবারে অজ্ঞাত ছিলনা, কাবণ গ্রন্থের উপক্রমণিকাংশে তিনি 


সংখ্যা £ ১-২ বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্ভী ১৯ 


এ লেখ সম্পর্কে Indian Historical Quarterly, Vol ১০৫১ (1953) 2. 301-4 
প্রকাশিত আমার একটি রচনার উল্লেখ কাঁরয়াছেন।১৪ 

মজুষদার মহাশয়ের কালপঞ্জী সম্বন্ধে আামাদের দ্বিতীয় বক্তব্য দিতীয় বিগ্রহপাল 
এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের বাজত্বকাল সম্পকিত। তিনি দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্ব 
৯৬০-৮৮ খ্ৰীষ্টাব্দ অর্থাৎ ২৮ বৎসর এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজাকাল ১০৫৪-৭২ শ্রীষ্টাব্ব 
অর্থাৎ ১৮ বৎসর বলিয়াছেন। আমরা ইহা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। কাবণ দ্বিতীয় 
বিগ্রহপালের কোন তাম্‌শাশন আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাহার রাজত্বের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে 
আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই । পক্ষান্তরে তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগাঁও তাত্রশাসন১৫ 
তদীয় রাজত্বের ১৭শ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল) স্থতরাং তাহার দীর্ঘ রাজত্বের প্রমাণ আছে । 
তাই আমাদের বিবেচনায় যে বিগ্রহপালের ২৪শ বৎসরে নৌলাগডের মৃতিলেখ উৎকীর্ণ 
এবং ২৬শ বর্ষে পঞ্চরক্ষাব পাওুলিপি অনুলিখিত হইয়াছিল, তিনি তৃতীয় বিগ্রহপাল।১৬ 
এই ছুই নরপতির রাজ্যকালের মধ্যে মাত্র ৬৫ বৎসরের ব্যবধান , তাই এক্ষেত্রে 
প্রত্বুলিপিবিগ্কা আমাদিগকে ততটা সাহায্য করেনা । কিন্তু যাহার রাজত্বকাঁল সম্বন্ধে 
কিছুই জানা যায় নাই, তাহার রাজ্যকালের দৈর্ঘ্য ২৮ বৎসর এবং যিনি অন্ততঃপক্ষে তদীয় 
১৭শ রাজ্যবর্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানি তাহার রাঁজত্বকাঁল ১৮ বৎসর স্থির 
করা নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র সংশয় নাই। 

আমাদের তৃতীয় বক্তব্য রাজা গোপালের রাজীবপুর মৃভি'লেখ সম্পকিতি।১৭ 
ইহার তাবিখ ১৪শ বাজ্যবর্ধ। প্রত্বলিপিবিদ্ঠা অনুসারে রাজীবপুরের মৃভিলেখ খ্ৰীষ্টীয় 
দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তা নহে । স্থতরাং লেখথটি সম্পর্কে যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, 
তাঁহারা স্বভাবভঃই রাজা গোপালকে তৃতীয় গোপাল বলিয়া স্থির করিষাছেন। এই 
গোপাল কিছুতেই দ্বিতীর গোপাল নহেন , স্টারণ শনি খ্রীষ্টীর দশম শতাব্দীতে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন এবং দশম শতাব্দীর বাংলাদেশ- প্রচলিত অক্ষর দ্বাদশ শতাব্দীর সক্ষর হইতে 
অনেকটা পুথকৃ। যেমন ধকন, শ্রীচন্দ্রে রামপাল ভাত্রশাপন ( ১০ম শতাব্দী ) এবং বিজয় 
সেনের দেওপাডা শিলালেখ ( ১২শ শতাব্দী )_-এই দুইটি লেখের পার্থক্য ছাপ দেখিলেই 
চোখে পড়ে ।১৮ সুতরাং তৃতীয় গোপালের বাজ্াবর্ষ অজ্ঞাত এবং তিনি ১১৪০-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 
অর্থাৎ মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, মজুমদার যহাশযের এই সিদ্ধান্ত আমরা 
অত্যন্ত ভমাত্মক মনে করি! 

চতুর্থ বক্তব্যটি এই যে, পলপাল নামক জনৈক নরপতির একটি মৃতিলেখ অঙ্ণুসারে 
তদীয় ৩৫শ রাজাবর্ষে ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্প| নগহীতে একটি মৃতি? প্রতিষ্ঠিত 
হইযাছিল। প্রত্বলিপিবিদ্তা অনুসারে তিনি হ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাকে 
History of Bengal Vol 1 (1943) গ্রন্থে মজুমদার মহাশয় একেবারে নস্যাৎ করিয়া 
দিয়াছিলেন। তাহার বর্তমান গ্রন্থে (১৯৭১) একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। 


২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮২ 


কিন্তু ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এ জেখটি প্রকাশ করিতে গিয়া আমি মজুমদার মহাশয়ের বক্তব্যের 
অযৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছিলাম 1১১ দু'পের বিষয়, তাহার বর্তমান গ্রন্থে আমার 
প্রবন্ধের কোন উল্লেখ নাই এবং মামার যুক্তি খগুনেরও প্রগ্নাস নাঃ । এই ধরণের ক্রটি 
History of Bengal, Vol. l-এ তেমন দেখা যায় না। কারণ ১৯৪৩ খীষ্টাব্ের পূর্ব পর্যন্ত 
প্রকাশিত বাংলার ইতিহাঁস,বিষয়ক কোন রচনাই উহাতে অবিবেচিত দেখি নাই । 

যাহা হউক, উপরিলিখিত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা পাল বংশীয় রাগ্জগণের 
যে কালপপ্তী নির্ধারণ করিতে-চাই, তাহ নিমুকপ ৷ = 


রাজা সর্বাধিক রাজা বর্ষ রাজত্বকাল 
১। গোপাল (আদি রাজা ) অজ্ঞাত ৭৫০-৭৫  খ্ৰীষ্টাক 
২। ধৰ্মপাল (গোপালের পুত্র) ৫০ ৭৭৫-৮১২ ৪ 
৩। দেব্পাল (ধর্মপালের পুত্র) ৩৫ ৮১২-৫০ রি 
৪ প্রথম শূরপাল (দেবপালের পুত্র) ৫ ৮৫০-৫৮ নর 
৫ | প্রথম বিগ্রহপাল (দেবপালের 
খুল্লতাঁত-পুত্র জয়পালের পুত্র ) অজ্ঞাত ৮৫৮-৬০ রি 
৬। নারায়ণপাল (প্রথম বিগ্রহ- 
পালের পুত্র) ৫৪ ৮৬০-৯১৭ 3 
৭। রাদ্যপাল (নারায়ণপালের পুত্র ) ৩২ ৯১৭-৫২ ঠি 
৮। হিতীয় গোপাল (রাজ্াপালের পুত্র ) ১৭ “৯৫২-৭২ রঃ 
৯1 দ্বিতীয় বিগ্রহপাল 
(দ্বিতীয় গোপালের পুত্র ) অজ্ঞাত ৯৭২-৭৭ রি 
১০। প্রথম মহীপাল ( দ্বিতীয় 
বিগ্রহপালের পুত্র) ৪৮, ১০৮৩ বিক্রমাব্ৰ ৯৭৭--১০২৭ ৯১ 
১১ । নয়পাল (প্রথম মহীপাঁলের পুত্র ) ১৫ ১০২৭-৪৩ রঃ 
১২। তৃতীয় বিগ্রহপাল ( নয়পালের 
পুত্র ) ২৬ ১০৪৩-৭০ ই 
১৩। দ্বিতীয় মহীপাল (তৃতীয় বিগ্রহ 
পালের পুত্র ) অজ্ঞাত ১০৭০-৭১ 
১৪। দ্বিতীয় শুরপাল বা 
স্থরপাল (ও) অজ্ঞাত ১৪৭১-৭২ হী 


৯৫। রামপাল (এ) ৫৩ ১০৭২-১১২৬ 5 


হখ্যা £ ১-২ বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী 


১৬। কুমারপাল (রামপালের পুত্র) অজ্ঞাত 
১৭। তৃতীয় গোপাল ( কুমার- 


পালের পুত্র) ১৪ 
১৮। মদনপাল (রামপালের পুত্র ) ১৮ (১০৮৩ শকাব্দ ) 
১৯। গোবিন্বপাল ( মদনপালের 

পুত্ৰ? ) ৪ 


২০। পপপাল (গোবিন্দপালের পুত্র?) ৩৫ 


॥ পাদটীকা | 


১। অক্ষয়কুমাব মৈত্রেপ, গৌডলেখমালা। পৃষ্টা ১০৮। 
২! 20109101719 Indica. Vol XXVIII, pp. 142, 145 


২১ 
১১২৬-২৮ যু 
১১২৮-৪৩ 
১১৪৩-৬১ ys 
১১৬১৬৫ ১ 
১১৬৫-৪৯ 


৩। এ, V০! XXXV (1963-1964), pp. 234-35, 237-38 মজুমদার মহাশয়ের 


আধুনিক গ্রন্থে আমার এই প্রবন্ধটির কোন উল্লেখ লক্ষ্য করি নাই। এ সম্বন্ধে 
আমাদের তর্কবিতর্কের জন্য Journal of the Asiatic Society, Vol XVI, 
1951, pp 27ff., Vol. ১৬], 1952, pp 117ff এ Vol. XX, 1954, pp 
43 ভ্রষ্টবা। মজুমদার মহাশয় তাহার সাম্প্রতিক গ্রন্থে এই বিতর্কেরও কোন 


উল্লেখ করেন নাই। 


2] 


৩ক। আমি বলিয়াছিলাম, “11085 to be remembered that a manuscript 19 
known to have been copied at Nalanda (Patna District) during 
the fourth year of 90170909155 reign (cf Banerji, Vangalar 
ltihasa, Vol. lL, 2nd ed , pp 347-48 , The Palas of Bengal, p. 112 ). 
This manuscript and the Gaya inscription suggest that the Patna 
and Gaya Districts formed parts cf the dominions of Govindapala. 
The inscriptions of Madanapala have been discovered at Bihar- 
sharif in the Patna and Jaynagar and Vaigudar in the Monghyr 


Distnict (cf History of Bengal, Vol 1, p 175). 


Dr. Majumdar now 


exclusively associates Madanapala with the Monghyr District and 
Govindapala with the Gaya District without taking notice of the 
fact that both the kings are known to have held sway over the 
Patna District. This fact, ignored by him, may be regarded as an 
evidence against the theory that the, two kings ruled contem- 


poraneously over different regions.” 


২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - বৰ্ষ ৮২ - 


81 এ, ৬০1 XXXIV, p. 123. 

৫1 Epigraphia Indica, Vol ১৬11], p 245, verse 23 

৬। এ, ৬০1 ১০০11, p. 330 and note 5. 

৭: Majumdar, History of Ancient Bengal, ০ 118 ভপটব্J ॥ 
৮। খর, পৃষ্ঠা ১৩৮। 

৯। Journal of Ancient Indian History, Vol VI, 0 40. 
৯কৃ। Ep. Ind, Vol IX, pp. 319 ff. 

১০। History of Ancient Bengal, pp 161-62 


১১। গৌডলেখমালা, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮, শ্লোক ৪-৭ পৃষ্টা ৯৩ শ্লোক ৩-৫, ইত্যাদি । 
১২। এ, পৃষ্ঠা ৭৪, শ্লোক ১৫ | 
১৩ | Monthly Bulletin of the Asiatic Society, Vol. ৬, No. 10, 


November, 1971, pp 4-5 

১৪ | Journal of Ancient Indian History, Vol VII, pp. 102-08. 

১৫ | Epigraphia Indica, Vol. XXIX, pp. 48ff , 

১৬: Journal of the Bihar Research Society, Vol. XXXVIl, Part 111, 
pp 1 ff 

১৭। Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1936-37, 
00 130-33, Indian Historical NREL Vol. XVII (1941), 
pp 217 1 ks 

১৮"। N G Majumdar, Inscriptions of দা Vol 111, Plates facing 
pp 4 and 44 ৯ 

১৯ | Journal of the Bihar Research Society, Vol. ১৫171, Part 2, June, 
1955, pp. 143 ff 


“বাংলার পাঁলবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী” 
সম্বন্ধে মন্তব্য 
্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার “বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কাঁলপঞ্জী” নামক প্রবন্ধে 
আমার কয়েকটি মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমার মত যে “নিতাস্ত 
অযৌক্তিক” সে বিষয়ে তাহার “কিছুমাত্র সন্দেহ নাই”, এবং আমার “সিদ্ধান্ত অত্যন্ত 
ভমাত্মক* | টু 
প্রধম মন্তবোধ. কারণ তাঁহার কথাতেই বলি. “দ্বিতীয় বিগ্রহপালের কোন 
তাত্রশাসন আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাহার রাজত্বের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান 
নাই । পক্ষান্তরে তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগাঁও ভাত্শাসন তদীয় বাজত্বের ১৭শ বর্ষে প্রদত্ত 
হইয়াছিল । স্থৃতরাং তাহার দীর্ঘ রাজত্বের প্রমাণ আছে। তাই আমাদের বিবেচনায় যে 
বিগ্রহপালের ২৪শ বসবে পৌলাগডেব মৃত্তিলেখ উৎকীর্ণ এবং ২৬শ বর্ষে পঞ্চরক্ষার পাওুলিপি 
অনুলিখিত হইয়াছিল, তিনি তৃতীয় বিগ্রহপাল। যাহার রাঁভত্বকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় 
নাই তাহার রাজ্যকালের দৈর্ঘা ২৮ বৎসর এবং যিনি ১৭শ বাজ্যবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন 
বলিযা জানি তাহার রাজত্বকাল ১৮ বৎসর স্থির কর! নিতান্ত অযৌক্তিক তাহাতে আমাদের 
কিছুমাত্র সংশয় নাই ৷” , 
প্রাচীন পালযুগের তাত্রশাসন সংখ্যায় খুব বেশী নহে * মুঙ্গের লিপি আবিষ্কৃত না 
হইলে তাঁহার সুদীৰ্ঘকাল (৩৯ অথবা ৩৫ বৎসর) রাজত্বের কথা আমরা কিছুই জানিতে 
পারিতাম না-_-এবপ অবস্থায় প্রমাণের অভাব’ খুব 'জোর প্রমাণ’ নহে, অর্থাৎ নেতিবাচক 
প্রমাণ হইতে কোন ‘ইতি’বাচক সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
আমার যে মন্তব্য তিনি নিঃসংশয়ে “নিতান্ত অযৌক্তিক” বলিয়া মনে করেন-_আলোচ্য 
প্রবন্ধে দীনেশবাবু নিজেই রাজা দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোপালের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে অস্থুরূপ 
ভুলই করিয়াছেন। ' রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপাল অস্ততঃ ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন, 
কিন্তু ইহা সত্বেও যে তৃতীয় গোপালের রাজ্যকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানা নাই, 
চতুর্দশ রাজ্য সংবৎসবে উৎকীর্ণ বাজ গোপালের এক খানি লিপি তিনি সেই তৃতীয় 
গোপালের লিপি বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইহার স্বপক্ষে প্রত্থবলিপিবিষ্যার 
দোহাই দিয়াছেন। তাহার কালপপ্তী অনুসারে এই ছুই রাজাব রাজত্বের ব্যবধানকাল মাত্র 
১৫৬ বৎসর ৷ যদিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিগ্রহপালের যথাক্রমে রাজ্যারস্ত ও রাঁজ্যশেষের 
৩ ক দেবপালের 


২৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৮২ 


ব্যবধানকাল (১০৭০-৯৭২ ) ৯৮ বৎসর , তথাপি তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্ুলিপি- 
শবিদ্যা এক্ষেত্রে "আমাদিগকে ততটা সাহায্য করে না” । অথচ মাত্র ১৫৬ বৎসর কালেব 
ব্যবধান সত্বেও তিনি প্রত্বলিপিবিদ্যার প্রমাণের উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করিয়াছেন। আমার 
মতে অন্ততঃ দুই বা তিন শতাব্দীর ব্যবধান না থাকিলে কেবলমাত্র লিপিবিগ্ভার প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়া তারিখ সম্বন্ধে কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে।* 

কিন্তু সে যাহাই হউক তাহার মন্তব্য--যে রাজার সম্বন্ধে কিছুই জান! নাই 
তাহার অপেক্ষা যাহার রাঁজ্যকাল সম্বন্ধে কিছু জান! আছে দীর্ঘ রাজত্বকাল তাহার সম্বন্ধেই 
প্রযোজ্য ইহা যে সাধারণ ভাবে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন নহে, দীনেশবাবু 
প্রকারাস্তরে তীহার নিজের এই মত নিজেই খণ্ডন করিয়াছেন! 

দীনেশবাবুর কালপপ্তী সম্বন্ধে সর্ধপ্রধান আপত্তি এই যে, এই পঞ্জী অনুসারে পাল" 
উপাধিধারী রাজগণ দ্বাদশ শতাব্দীব শেষ পর্যন্ত (১১৯৯ শ্রী.) অব্যাহত ভাবে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মদনপালের ( ১১৪৩ ৬১) পরবর্তী রাজা গোবিন্দপাল 
ও তাহার পুত্র () পলপাল ১১৬১ হইতে ১১৯৯ খ্রী পর্যন্ত কোঁথায রাজত্ব করিয়াছিলেন? 
দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন-বংশীয় রাজা বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লগ্্ণমেন রাজত্ব করিয়াছিলেন 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই | কেবল সমগ্র বঙ্গদেশ নহে, দক্ষিণ-বিহার যে বল্লালসেনের 
রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার রাজত্বের নবম বৎসরে উৎকীর্ণ সানোখর লিপি হইতে তাহ! 
প্রমাণিত হয়। তিনি যে মিথিলা ( উত্তর-বিহাঁর ) জয় করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী 
আছে এবং মিথিলায় প্রচলিত ল সং অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের নামযুক্ত অব (লক্ষণ সংবৎ ) ইহার 
সমর্থন করে। যে গয়া অঞ্চলে গোবিন্দপাল রাজত্ব করিতেন সেখানেও “লক্ষ্ণসেনস্তাতীত 
রাজ্য-সংবৎসর" যুক্ত উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়ছে। স্থতরাং প্রশ্ন এই যে-_দীনেশবাবুর 
মতে যে গোবিন্বপাল ও তাহার পুত্র পলপাল একার্দিক্রমে ১১৬১ হইতে ১১৯৯ খ্ৰী পর্যন্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাদের বাজ্য কোথায় ছিল? এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে». 
কয়েকথাঁনি পুঁথিতে "শ্রগোবিন্দপাঁলদেব গতরাজ্যে চতুর্দশ সংবৎ্সরে, শ্রীমদ্গোবিন্দ- 
পালস্তাতীতসংবৎসরে ১৮ এবং শ্রীমদগোবিন্দপালপদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ 
সংবৎসরে” ইত্যাদি কালবাচক শব্দের অর্থ কি? দীনেশবাবুব মতে গোবিন্বপালের মৃত্যুর 
পরই তো পলপাল রাজ্য লাভ করেন এবং ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন সুতরাং গোবিন্দপালের 
বিনষ্ট রাজ্য হইতে কাঁলনির্ণয়ের হেতু বা তাৎপর্য কি? 


*ইহাব একটি দৃষ্টান্ত দ্িতেছি। এরাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায লিখিযাছেন-_“শিলালিপিব সহিত শিলালিপি 
এবং তাঁত্রণাসনেব সহিত তাত্রশাসনেব তুলনা কবিষা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায যে, বামপালেব শিলালিপি 
অপেক্ষা ভট্ট ভবদেবেব প্রশস্তি প্রাচীন তবে ইহা স্থির যে হুবিবর্মদেব ভোজবর্সীব” পরবর্তীকালে আবিভূতি হন 
নাই। অক্মষকুমীর মৈত্রেয, ডাঃ রাধাগোবিন্দ বাঁক ও নলিনীকা্ত ভট্টশালীর মতে হবিবর্ী ডোজবর্মার পরবর্তী ৷" 
(বাঙ্গালার ইতিহাস £ প্রথম ভাগ, ওয় সংস্করণ পূ ৩১০-১৪) 1 
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উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দীনেশবাবু নিঃসংকোচে রাজা পলপালকে গোবিন্দ- 
পালের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন--ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ আমার জানা নাই। 
পলপাল নামক কোন রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যে যথেষ্ট কারণ আছে তাহা 
আমি অন্যাত্র শালোচনা করিয়াছি ( History of Ancient Bengal, pp 160,195 
f.n. 264 )। 


প্রুদীনেশচন্দ্র সরকার তাহার প্রবন্ধে (১৯ পৃষ্টা্ন ) তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল 
সম্বন্ধে আমার মত ভ্রান্ত বলিয়া মন্তব্য কবিয়াছেন। ব্রিটিশ যিউজিয়মে রক্ষিত “পঞ্চরক্ষা” 
পুঁথিখানি বিগ্রহপালের ২৬ রাজ্য-সম্বতৎসরে লিখিত হইয়াছিল। আমার মতে ইনি দ্বিতীয় 
বিগ্রহপাল , দীনেশবাবুর মতে ইনি তৃতীয় বিগ্রহপাল। আমার মতের সমর্থনে একটি 
নৃতন যুক্তির অবতারণা! করিতেছি । 
মা বাগগডে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালের নবম রাজ্য-সংবতনরে দত্ত তাত্রশাসনখানি মহীধর 
নামক শিল্পী উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। ইহার পরে মহীপাল আরও মস্ততঃ ৪০ বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । মহীপালের পুত্র নয়পাল অন্ততঃ ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। নয়- 
পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের দ্বাদশ রাজা-দম্বৎ্সরে উৎকীর্ণ আমগাছি তাঅশাসন শিল্পী" 
মহীধরের পুত্র শশিদেব উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন । স্থতরাং আমগাছি লিপির সময় তৃতীয় 
বিগ্রহপাপের বয়স অন্ততঃ ৬০। ৭* বৎসর হইয়াছিল । অতএব যে বিগ্রহপাল অন্ততঃ ২৬ 
বৎসর (অর্থাৎ আরও ১৪ বৎসর ) রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাকে তৃতীয় বিগ্রহপালের 
অপেক্ষা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল মনে করাই অধিকতর স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে পিতা পুত্রের লিখিত অক্ষরের ব্যবধান দাবা কাল 
নির্ণয় চেষ্টাও অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক | অবশ্য তৃতীয় বিগ্রহপাল ৯০ কিংবা ১০০ বৎসর কল 
জীবিত ছিলেন ইহা অনভ্ভব নহে--কিন্ধ যেখানে নিশ্চিত কিছু জান! নাই সেখানে সম্ভব- 
অসম্ভব অপেক্ষা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ইহা দ্বারাই সতা অনুমান করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত । 





অধ্যাপক প্রদীনেণচন্দ্র সবকাব মহাশযের বচিত 'বাংলাৰ পাঁলবংশীয বাঙ্গাগণের কুলপঞ্জী” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি মুদ্রিত হওযাব পৰ অর্থাপক শ্রীবণ্মণচন্্র মজুমদাৰ মহাশথকে উক্ত প্রবন্ধে একটি মুদ্রিত কপি পাঠাইযা 
এবিষযে ভাহাব অভিমত জানাইতে শন্তু'বাব কিল ডট্টব মঞ্ুণদার ভাহাব অভিমত ক্ষুদ্ৰ নিধনন্ধর আকাবে প্রেবণ 
কবেন। ছুইট মিবন্ধই পবিবপত্রিকাধ প্রকান কবা হইল । এ বিধষে প্রাচীন বঙ্গদেশেব ইতিহাসবেত্তাগণের 
- গবেষণামূলক আলোচন! পরিষৎ-পত্রিকায প্রকাশ কবা হইবে । --পবিষৎ সম্পাদক । 


ডেভিড হেয়ার 


দ্বিশতবাধিক জন্মোৎসব (১৯৭৬) 
শ্রীস্তনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


যখন ছোট্ট ছিলাম, কৈশোরেও পৌছাইনি, তখন ঠাকুরদ! ছিলেন আমার মহান্‌ 
গুরু এবং প্রেরণাস্থল । ১৯০৬-এ ৮৯ বছর বয়সে তীর লোকাস্মর ঘটে । তিনি কিছুটা পারলী 
জানতেন--পারসীই তিনি প্রথমে পড়েছিলেন, পরে ইংরেজী আর বাংলা, পরিণত বয়সে 
কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও শিখেছিলেন। তার সময়ে বাংলাদেশে যে সকল পুরোনো যুগের লোক 
ইংরেজী শিখে কতকট। আধুনিক মনোভাবাপন্ন হয়েছিলেন, তিনি তাদের একজন। খুব 
সকালে, আমরা বিছানা ছাড়বার আগেই, তিনি রোজ চাণক্যঙ্সোক-জাতীয় নীতি-গ্রন্থ 
থেকে কিছু শ্লোক এবং সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের কোন কোন অংশ আবৃত্তি ক'রে 
শোনাতেন। সংস্কৃত আর বাংলা শ্লোক ও ছভার, অফুরস্ত ভাণ্ডার ছিল তার। পারসী 


বম়েখও তিনি কিছু কিছু জানতেন। সেগুলো! আমাদের স্মরণে গাথা হয়ে আছে, এই 


পচাশী বছর বয়সেও তার কিছুকিছু আবৃত্তি করতে পারি । 
একটি সংস্কৃত শ্লোক তার কাছে শিখেছিলাম £ 
জোন্সঃ কেরী তথা হারঃ 
প্রিন্সেশ্চ কানিহমঃ 
পঞ্চ গৌরান্‌ স্বরেন্‌ নিত্যং 
~ জ্ঞানাঞ্জন-প্রদায়কান্‌ । | 
নানাভাবে ইউরোপীয় শিক্ষার আলো এনে ধারা বাঙালীর মনের প্রপার ঘটিয়ে- 
ছিলেন, নাধাবণ সংস্কৃত-শিক্ষার্থী এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেব। এই সব শ্লোকে ীর্দেব প্রতি শ্রদ্ধা 
ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উক্ত পাঁচজন ইউরোপীয়ই ইংরেজ-স্যর উইলিয়ম জোন্স, 
রেভারেও উইলিয়ম কেরী, মিঃ ডেভিড, হেয়ার, ডক্টর জেম্স্‌ প্রিন্সেপ এবং স্তর আলেক- 
জাগার কানিংহাম। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এরা প্রত্যেকেই ‘মহাজন’। 
স্তর উইলিয়ম জোন্ন ১৭৮৬ খ্রীঃ ভারত ও ইউরোপ উভয়ের পক্ষেই একটি মহৎ 
আবিষ্কার করেন যে, যথার্থতঃ সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় সভ্যতার মূল উৎস, এবং পৃথিবীর মধ্যে, 
বিশেষতঃ ইন্দো-উউরোপীয ভাষার জগতে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা । 
রেঃ উইলিয়ম কেরী ছিসেন"ব্যাপ-টিস্ট মিশনের পাদরী। দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টীয় 
শাস্ত্র অনুবাদ করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রধান প্রধান আধুনিক ভারতীয় ভাষার ব্যাপক ও 


t 
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গভীর অঙ্থশীলন আরম্ভ করেন। এইভাবে এবং অন্যান্য উপায়ে তিনি আধুনিক ভাবতীয় 
ভাষায় নব্য সাহিত্যের দ্বার উন্মোচন করেন। 
ডঃ জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ ১৮৩৮ খ্রীঃ প্রথম প্রাচীন ভারতীয় ব্রান্বীলিপি পাঠ ক'রে 
অশোক অন্থশাসনের অর্থ উদ্ধার এবং তার অনুবাদ করেন। তার পূর্বে বহু শতাব্দী 
ভারতের কাছে এই প্রত্বজ্ঞান-ভাঙার রুদ্ধ ছিল। তাঁরই কল্যাণে আমবা অশোক প্রমুখ 
মহাপুক্ষদের আবিষ্কার, করতে পেরেছি--এ' দের আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, এবং মানুষের 
জন্য তারা যা ক'রে গিয়েছেন, তার ফলে ভারত অক্ষয় কীতির অধিকারী হয়েছে বলে আজ 
জাতি হিসেবে গর্ব অন্থভব করি। 
সর্বশেষ-স্তর আলেকজ্াগ্ডার কানিংহাম-_তীর প্রত্বতা ত্বক আবিষ্কার, এবং 
শিলালিপি উদ্ধার, পাঠ ও অর্থ নিরণ দ্বারা একালের ভারতবাসীর কাছে জীবন ও সংস্কৃতির 
সকল ক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষের কীর্তিকলাপের গৌরবময় ইতিহাসের সন্ধান দিয়েছেন । 
ব্রিটেন থেকে আরও যে সকল মহৎ কৃতী বাক্তি এসেছিলেন,_মোহরের গাছে 
নাঁডা দিয়ে, পকেট ভি করে দেশে গিয়ে নবাবের মত আয়েসে দিন কাটাতে এবং অনায়াস- 
লন্ধ ভারতীয় অর্থ দু'হাতে ওডাবার জঙ্য নয়,_যীরা চেয়েছিলেন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি- 
সম্পদে নিজেদের যন ও আত্মাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে এবং ভারতবাসীর সেবা করতে, 
তাদের সম্বন্ধেও অশ্নকপ কিছু সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত ছিল। 
সে-সময়ে ভায়তবাসী কি হিন্দু, কি মুগলমান-_সংহতির অভাব এবং অজ্ঞানতা 
বশতঃ-নিজেদের প্রয়োজন ও হিভসাধনে অসমর্থ ছিল , আর সেই কাঁজ নিঃস্বার্থভাবে করে- 
ছিলেন কতিপয় সুপণ্ডিত ইংরেজ এবং ইউরোপীয় ভারতপ্রেমিক। তাদের যধো ছিলেন £ 
ডঃ ফীভরিখ, ম্যাঝসমূলর--বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ,' ডঃ এডওঅর্ড বাইল্স্‌ 
কাওয়েল-__সংস্কৃতজ্ঞ, রেঃ জেম্স্‌ লঙ.__শ্রীগীঘ মিশনারি , হোরেস হেম্যান উইলসন--সংস্কিত- 
বিদ্‌ , লর্ড রিপন-_ভাইস্রয় ও গভর্নর জেনাবেল--যিনি ভারতবাঁসীকে নাগরিক অধিকার 
দিতে চেয়েছিলেন + এবং কয়েকজন রাঁজনীতিবিদ্‌ ও রাজনৈতিক কর্মা যেমন, উইনিয়ম 
ডিগ বি ও আলান অক্টোভিয়ান হিউম ( হিউম ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতীয়দের যুক্তির ও 
অধিকার লাভের প্রকৃত পন্থা নির্দেশ করেছিলেন ) | -তা ছাড়াও ছিলেন রেভারেওড সি. এফ. 
আযাগুজ২ যিনি, 'দীনবন্ধু” আখ্যায়ই বেশী পরিচিত এবং ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকা- 
নন্দের শিষ্যা, যিনি ভারতীয়দের মনে তীদের পৃরীকাসের দার্শনিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক 
আদর্শ ও রিকৃথ সম্বন্ধে অন্্রাগ ও চেভনা পুনঃসঞ্চার করেছিলেন । 
মোক্ষমূলর-কাবেলো, 
লঙ্গশ্চ বিল্সন স্তথা । 
রিপনো ডিগ.বি-হামৌ চ / 
দীনবন্ধুব নিবেদিতা ॥ 
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পুণ্যগ্লোকা নবৈ তে বৈ 
ভারত-জন-সেবকাঃ ॥ 
এম্নি কোন কোন সংস্কৃত শ্লোকে এই সকল পরম বন্ধু ভারত-প্রেমিকদের স্মৃতির 
প্রতি বঙ্গবাঁনী ভারতীয়দের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে । আর, এই ভারতপ্রেমীদের 
মধো ডেভিড, হেয়ারের জন্য শ্রদ্ধ। ও কৃতজ্ঞতার মন্দিরে একটি বিশিষ্ট বেদী নির্দিষ্ট আছে। 
উপরি-উক্ত ‘পঞ্চ’ ও 'নব’ এবং এদের মত আরও অনেক ভারতসেবক আধুনিক 
শিক্ষা দ্বারা ভারতবাসীর সত্তার পুর্ণ বিকাশে কতদূর সাহায্য করেছিলেন সে-কথা যার! 
বোঝেন, এমন বাঙালীদের মনে এ মন্দিরের দ্বার চিরউন্মুক্ত। 
ডেভিড, হেয়ার ১৭৭৫ খ্রীঃ স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪২ খ্রীঃ কলকাতায় 
কলেরায় মার! যান। শিক্ষা দীক্ষা বা ধাখিকতাক তিনি “বড মানুষ” ছিলেন না, ধনীও 
ছিলেন না, যদিও ভাগ্যান্বেষণে "তিনি ভাবতে এসেছিলেন, তৰু যথেচ্ছ “কল্পতকর ফল’ 
গ্রহ তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি ছিলেন ঘড়িওয়াল। , ঘড়ি তৈরি, ঘড়ি বিক্রয়, 
ঘডি-মেরামত ছিল তার পেশ! । এ নিতাস্তই নগণ্য জীবিকা । কিন্তু তার অন্তঃকরণ ছিল 
বড। কলকাতায় তিনি বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং অষ্টাদশ শতকের শেষে, যখন 
শহরে ইংবেজ ব্যবসায়ীর সংখ্য! বেশী ছিল না, তখন কলকাতার সওদাগরী পাঁভার একটি 
রাস্তার নাম তাঁর নামেই হয়েছিল। রাস্তাটি ‘লাদদীঘি’ বা পববর্তাকালের ডালহোৌনি 
স্কোয়াবের পাশে । এ হেয়ার স্রীটেই মুখ্য ইংরেজী পত্রিকা “ইংলিশম্যান্‌-এর কার্য্যালয় বহ 
বৎসর অবস্থিত ছিল | যে-সব পাদ্রি পৌত্বলিকদের উদ্ধারের জন্যে, খ্রীষ্টদর্মের জ্ঞান ও 
শিক্ষার অভাবে যাদের নরকে পুড়ে মরা ছাডা গতি নেই, তাঁদেব রক্ষার জন্য আসেন, 
হেয়ার তাদের মনোভাব নিয়ে ভারতে আসেননি । ধর্মের গৌড়ামি থেকে “তিনি সম্পূর্ণ 
মুক্ত ছিলেন এবং জীবন-দর্শনেও ছিলেন উদ্ধার । সত্যকার শিশু-বৎ্সল মন নিয়ে তিনি 
যে-সব ভারতীয় ছেলেকে ভালোবেসেছিলেন, ইংরেজীর মাধ্যমে স্থশিক্ষীয় তাদের 
সহায়তা করাই ছিল তীর উদ্দেশ্য। বেশী উচ্চ লক্ষ্য তার ছিল না। এই ভারতীয় শহরের 
কেন্দ্রে, সংস্কৃত কলেজের পশ্চিমে কলেজ খ্ত্রীটের ও পাশে আর সংস্কৃত কলেজের উত্তরে 
মনেকট! জমি খালি ছিল। পরে এই জমিতে গোলদীঘি পুকুরটি ধোঁডা হয়, এবং এর 
নাম হয় কলেজ স্কোয়ার। এই অঞ্চলেই তিনি নিজের সামান্য সঙ্গতি অন্থসারে একটি স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই এলাকাতেই সেদিন_-১৮২৪ খীঃ-_গড়ে উঠেছিল একটি প্রধান 
শিক্ষাসত্র-__তার নাম সংস্কৃত কলেজ। আরবী ফারসী শিক্ষার জন্য ওর অনুরূপ প্রতিষ্ঠান 
কলকাতা যান্রাসা- স্থাপিত হয়েছিল একই রাস্তায়, অনেকটা দক্ষিণে, আর একটা দীঘিব 
ধারে-ন্যান্ব স্কোয়ারে--ওয়েলেন্লি স্কৌয়ারের পাশে । ডেভিড, হেয়ার যে স্থূল খুলেছিলেন, 
সেখানে ইংরেজী, বাংলা লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখবার জন্য অনেক বাঙালী ছেলে ভর্তি 
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হত! তিনি কোন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। যতটুকু সময় এবং টাকার সংস্থান 
করতে পারতেন, সবই ব্যয় করতেন স্কুলটির জন্তে। 

ছোট ছোট ছেলেদের তিনি বাপের মত যত্ব করতেন এবং ঠাকুরদার মুখে শুনেছি, 
তিনি তীর ছেলেবেলায় ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছিলেন,_ প্রত্যেক দিন 
বিকেলে স্থুল ছুটির সময় ডেভিড হেয়ার বড় একটা গামলা, কয়েক কলসী জল, একখান! 
সাবান আর খানকতক তোয়ালে নিয়ে গেটেব কাছে অপেক্ষা করতেন, দরকার হ’লে 
নিজের হাতেই জল আর সাবান দিয়ে ছাত্রদের হাত মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিতেন। ছেলেরাও 
এই আস্তরিক স্নেহের জন্য তাকে ভালোবাসত। হেয়ার সাহেব সব সময়ে তাদের খবরের 
জন্য উৎকন্ঠিত থাকতেন, এমন কি, তাদের বাডীতেও যেতেন। 

ডেভিড হেয়ারের জীবনী লেখার দুঃসাহস আমার নেই। তার সময়ে কলকাতার 
ভাবতীয় ছেলেদের ভালোবাসার ব্রতে ব্রতী ছিলেন তিনি। নানাভাবে তিনি তাদের 
সাহায্য করতেন। কলকাতার গরীব ছেলেদের প্রতি ভালোবাসার শেষ নিদর্শন য! তিনি 
রেখে গেছেন, সে হ’ল তার অন্তিম আকাজ্া প্রকাশ, যে যখন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় 
নেবেন, তখন তাঁর নশ্বর দেহ যেন তীর প্রতিষ্ঠিত স্কলটির কাছেই সমাধিস্থ হয় যেখানে তিনি 
তার দুঃস্থ ভাইদের সেবা করেই ঈশ্বরের সেবা করেছেন। 

শোনা যায়, কলকাতার, জনকতক উন্নাসিক জবরদস্ত আপন সম্প্রদায়ের উপর 
প্রভাবশালী ইংরেজ-_ধার! এদেশী ছেলেদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের মেলামেশা পছন্দ করতেন না, 
ভার ধর্মবিষয়ে, উদার মনোভাবে অস্বপ্তি বোধ করছিলেন । তাই এদেশের ইউরোপীয়দের 
জ্যা নির্দিষ্ট গ্রষ্টানী কবরখানায় তাকে কবর দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন তারা, যেন 
মৃত্যুর পরে সমাধিস্থ রক্ষণশীল খ্রীষ্টানদের দেহাবশেষ “অবিশ্বাসী” অপখ্রীষ্টানের সংস্পর্শে. 
কলুষিত না হয়। বোধহয় এই ভাবেই তার একাস্তিক ইচ্চা, আর তার শ্বদেশবাসীদের 
কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান-_ছুটি ঘটনাব যোগ ঘটল, আর তারই ফলে তার শেষ 
বিশ্রামস্থান রচিত হ'ল সেই স্কুলের কাছে যেখানে ভারতীয় ছেলেদের কল্যাণে তিনি 
আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। 

তাই আজ ডেভিড হেয়ারের সমাধি আর একটি ক্ুতরস্থৃতিস্তস্ত রয়েছে গোলদীঘি বা 

কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণতীরে কলুটোলা মীর্জাপুর গ্াটের পাশে আর তার দণ্ডায়মান 
প্রস্তরমূত্তি রয়েছে হেয়ার স্কুলের প্রা্গণে। তাঁরই কাছে বর্তমান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
ভবন। আর, হেয়ার স্কুরের সংলগ্নই বাংলাদেশের প্রধান রাষ্ট্রীয় মহাবিগ্যালয়__ প্রেসিডেন্সি 
কলেজ। এ কলেজের সুত্রপাঁত করেছিলেন কয়েজজন দেশপ্রেমিক হিন্দু। দেশীয় বালক 
ও যুবকদের পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখাবার জন্যে নিজেদের উদ্যোগে তারা স্থাপন কবেছিলেন 
হিন্দু কলেছ?। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত এই “হিন্দু কলেজ” 
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ছিল কলকাতার একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। অতঃপব সরকাঁব এটিকে গ্রহণ কবেন এবং এর 
নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ। 

এমনি করে উনিশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতার বাঁলকদের প্রতি অফুরন্ত স্রেহ 
নিয়ে ডেভিড হেয়ার যে স্কুলের পত্তন করেছিলেন, সেটি ক্ষুদ্র সুচনা! থেকে ক্রমশঃ বিকাশের 
পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বাংলার, তথ! ভারতবর্ষের মনের ও আত্মার মহত্তয কল্যাণসাধক 
এ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতি আজও অব্যাহত । 


* জাতীষ অধ্যাপক শ্রীন্নপীতিকুমাৰ চট্টোপাঁধ্যাযের ১৬ই জাক্ুযাবি ১৯৭৬ তাঁবিখে বচিত্‌ ইংবেজী প্রবন্ধে 
মুল পাণ্ডুলিপি থেকে অনুদিত। অনুবাদক £ অধ্যাপক গরীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


রামমোহন রায় 
প্রচলিত ধারণ বনাম এঁতিহাসিক সত্য 
গ্রীরমেশ্চন্দ্র মজুমদার 


১৯৭২ শ্রী ৪ ও ৫ ফেব্রুমারি তারিখে আমি রামমোহন রায় সন্ধে এশিয়াটিক 

পোসাইটিতে দুইটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম-_ইহা পরে গ্রস্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
_ হুইয়াছে।১ কিন্ত ইহার পূর্ব হইতে সংবাদপত্রের রিপোর্ট পড়িম্াই রামযোহনের ভক্তগণ 

আমার মতের তীব্র প্রতিবাদ শুরু করেন। ইহার ফলে 'আমার বিরুদ্ধে একাধিক গ্রন্থ এবং 
মামগ্সিক পত্রিকায় অন্ততঃ ১৫1২০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে এই 
এঁতিহাসিক আলোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীগণের মধ্যে একজনও এঁতিহাসিক নাই। 
স্থতরাং প্রতিবাদগুলি সাধারণতঃ ভক্তগণের ভাবোচ্ছাস মাত্র । কারণ এতিহাসিক রচনার 
পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই! 

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রপালীতে লিখিত রামমোহনের জীবন-চরিত সর্বপ্রথম 
১৩৪৯ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতেই প্রকাশিত হয়।ৎ লেখক এব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ লিখিবার পর রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। সুতরাং তাহার সেই গ্রন্থ আধুনিক যুগের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদের 
সম্পাদকের অনুরোধে সংক্ষেপে রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এই পর্রিকা প্রকাশিত 
করিতেছি। যাহার! প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত আলোচনা জানিতে ইচ্ছুক তাহার! 
আমার ইংরেজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি পড়িতে পারেন ।৩ 

১৮১৫ শ্রী, রামমোহন চাকুরী-জীধন শেষ করিয়৷ কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস 
আরস্ত করেন। তাঁহার জীবনকে ইহার পুর্ববর্তা ও পরবর্তী মোটামুটি এই দুই ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে । 

তাহার জীবনের প্রথম ভাগের অনেক ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় না 
এবং অনেক ভ্রান্ত ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাহার জন্ম ১৭৭২ অথবা 
১৭৭৪ শ্রী (আরও অনেক তাবিখ আছে) ইহ! লইয়া অনেক বাদান্বাদ আছে। তাহার 
জন্মের দুই শত বার্ষিক উৎসব কবে শনুষ্ঠিত হইবে ইহ! নির্ণয়ের জন্য ভারত সরকার একটি 
সমিতি গঠন করেন। ইহাতে ১৭৭২ ও ১৭৭৪ ছুই মতেরই সপক্ষে যুক্তি দেখান হয়, 
কোন সর্বসম্মত সিষ্ধাস্তে পৌছান সম্ভব হয় নাই। শুনিয়াছি এই জন্য এ উৎসব ১৯৭২ হইতে 
আরম করিয়া ১৯৭৪ পর্যন্ত চলিবে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হ্য় । আমি এ সমিতির সদস্য 
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ছিলাম এবং ১৭৭৪ রী, তাহার জন্ম হয় এই মত সমর্থন করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে অন্তত্র 
বিস্তারিত খালোচনা! করিয়াছি ।* 

রামমোহনের একখানি ‘আত্মজীবনী’ প্রচলিত আছে।* কিন্ত ইহা সত্য সত্যই 
তাহার নিজের রচনা কিন! সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। 

রামমোহনের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে ভিনি পাটনায় গিয়া আবাঁভাষা 
এবং কাশীতে দশ বৎসর থাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ কর! 
যাইতে পারে। তবে তিনি যে এই ছুইটি ভাষাই জানিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই ।* | 

প্রচলিত ধারণ এই যে তিনি ১৬ বৎসর বয়সে হিন্দুর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ' 
একখানি পুস্তিকা লেখার জন্য তাহার পিতা তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন 
এবং তিনি ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া তিব্বত পর্যন্ত গিয়াছিলেন। এই কাহিনী 
আগাগোডাই কল্পনা-প্রস্থত বলিয়া মনে হয়! রামমোহন নিজে ডাঃ কার্পেন্টাবকে 
(Dr. Carpenter) বলিয়াছেন যে তাহার দেশ ভ্রমণের কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন -এবং 
রামমোহন যে সমুদয় স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তিব্বতের উল্লেখ নাই। 
কয়েক বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে রামমোহন ১৮১৫ খ্রীঃ 
শেষ ভাগে রংপুরের কালেক্টরের কর্মচারী-রূপে ভুটান গিয়াছিলেন।" ভুটান রাজ্য তখন 
তিব্বতের অধীন ছিল-_সম্ভবতঃ ইহা হইতেই রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ কাহিনীর উৎপত্তি 
হইয়াছে। এই পত্রখানি হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে তিনি যে ১৮১৪ খ্রী. চাকুরী 
ছাভিয়! কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন-_এই প্রচলিত ধারণা--যাহা! ব্রজেন্দর 
বাবুও গ্রহণ করিয়াছিলেন-_তাহা ভ্রাস্ত। | 

বস্তুতঃ রামমোহনের চাকুরীজীবন সম্বন্ধে, বহু ধারণাই ভ্রাস্ত। ১৮০৪ খ্রীঃ 
রামমোহন উভফোর্ড নামে একজন পিভিলিয়ানের অধীনে কাজ করেন। পর বৎসরে এ সাহেব 
বিলাত গেলে রামমোহন ভিগবী সাহেবের অধীনে চাকুরী করেন। প্রথমে তিনি ফৌজদারী 
আদালতের সেরেস্তাদ্দার ছিলেন এবং কয়েক মাসের জন্য তিনি অস্থায়ী দেওয়ানের পদে 
নিযুক্ত হন। কিন্তু ভিগবীর পুনঃ পুনঃ অঙ্গরোধ সত্বেও কর্তৃপক্ষ তাহাকে স্থায়ীভাবে এ পদে 
রাখিতে সম্মত হন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে “নয় বৎসর ( ১৮১৪ পর্যন্ত ) রামমোহন 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী করিতেন ইহাই সকলের বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহন 
এই কয় বৎসরের মধ্যে অতি অগ্পকালই কোম্পানীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। বাকী 
সময় তিনি ভিগবীর খাস ফার্সী মুনশী ছিলেন।”৯ কিন্তু ভিগবী ১৮১৪ খ্রীঃ চাকুরী ছাড়িয়া 
যাওয়ার পরেও ১৮১৫ খ্রীঃ শেষভাগে রামমোহন যে সরকারী কর্মচারী হিসাবে ভুটান 
গিয়াছিলেন তাহা! পূর্বেই লিখিয়াছি। অথচ ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার স্বীয় মত সমর্থনের জন্য 
লিখিয়াছেন ; “ভিগবী যে সময় যশোহরে ছিলেন (ডিসেম্বর ১৮*৭--জুন ১৮০৮) তখন 
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' রামমোহন যে তাহার খাস ফার্সী মুন্শী ছিলেন এ কথার উল্লেখ ভিগবীব একটি চিঠিতে 


আছে।” নৃতন প্রমাণ না পাইলে এ বিধয়ে চুডান্ত কোন মীমাংনায় উপনীত হওয়া সম্ভব 
নহে। 

কিন্তু যে পদে যত দিনই চাকুরী করুন তাহার বেতন হইতে রামমোহনের এঁশবর্য ও 
সম্পদের অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে। এসম্বক্ষে সামি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।১* 
সে যুগে সেরিস্তাদার ও দেওয়ানের ঘুষ-_-সাধুভাষায় উপরি পাওনার-_যথেষ্ট সুযোগ ছিল 
এবং রামমোহনও যে এইভাবে ধন্য হইয়াছিলেন ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্ত 
এবিষয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া .সম্ভ ধ নহে । তবে এসম্বন্ধে মমলাময়িক কয়েকটি 
অভিমত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রজেন্দ্রনীথ যদিও বলিয়াছেন সরকারী চাকরি ছাভ। 
রামযোহনের অন্য আয়েরও পথ ছিল --তথাপি তিনি এ সম্বন্ধে কয়েকটি অপ্রীতিকর উক্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন। “রামমোহনের এই আথিক উন্নতির মূলে কিশোরীচাদ মিত্র ঘুষের 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। লিয়োনার্ড আবার ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে ইহার প্রতিবাদ 
করিয়া লিখিয়াছেন যে, রামমোহন যাহা লইতেন তাহা ঘুষ নহে-_সেকালের দেওয়ানের 
51998] perquisites” | 

এই প্রসঙ্গে একটি কথ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ডিগবী সাহেবের পুনঃপুনঃ 
অনুরোধ সত্বেও কর্তৃপক্ষ যে রামমোহনকে তাহার দেওয়ানী পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতে 
সম্মত হন নাই পূর্বে তাহা বলিয়াছি। ইহার একটি কারণ বোর্ড অব রেভিনিউর 
প্রেনিডেন্টের নিয়লিখিত মন্তব্য £ “রামগডে সেরেম্তাদার থাকাকালীন তাহার (রামযোহনের) 
সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা ( unfavourable mention of his conduct ) আমার কানে 
আসিয়াছে ।”১১ অন্ত আয়ের পথের মধ্যে ব্রজেন্দ্রবাবু উল্লেখ করিয়াছেন যে রামমোহন 
বেনিয়ানের কাজ করিতেন, কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা করিয়াছেন এবং সিবিলিয়ান 
প্রভৃতিকে টাকাকডি কর্জ দিয়াছেন।১২ এই সময় রামমোহনের পরিবারবর্গের খুবই দুরবস্থা 
ছিল। কিন্তু তাহাদের তুলনায় রামমোহন অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন-_-এবং 
কলিকাতায় দুইখানি বড বাডী ক্রয় করিয়া ধনীদের ন্যায় বাইজীর নৃত্যগীত, সাহেবদের নিমন্ত্রণ 
প্রভৃতি বিলাস-ব্যসনের প্রতি অন্থরক্ত ছিলেন 1১২ক তাহার পিত! মৃত্যুকালে বিশেষ 
কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। রামমোহনের জোষ্ঠভ্রাতা জগমোহন খাণের 
দায়ে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। পারিবারিক অবস্থার উন্নতির জন্য' রামমোহন যে 
অর্থব্যয় করিতেন না-_তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন = 
ণগরর্ণমেণ্টকে কিছু টাকা দিয়া জেল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জগমোহন অর্থশালী কনিষ্ঠের 
নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের 
১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে সথদ-সমেত ফিরাইয়া দিবেন এই মর্মে তমন্থক লিখিয়া দিবার পর 
রামমোহন জ্যেষ্কে এক হাজার টাকা কর্জ দেন।১৩ 


৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮২ 


এই সমুদয় ঘটনার উল্লেখের কারণ রামমোহনের চরিত্র সধন্ধে কটাক্ষ করা নহে। 
সে যুগে_ এবং এ যুগেও-_শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্রদাযের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী 
_স্ৃতরাং ইহ! বিশেষ কোন নিন্দার কারণ নহে। কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথও রামমোহনের 
ভক্তগণের স্ততিবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন “Rammohan belongs to the lineage 
of India's great seers who age after age have appeared in the arena of 
our history (যুগে যুগে ভারতে যে সকল খাষি বাঁ মহাঁপুক্ষ জন্নিয্নাছেন রামমোহন 
তাহাদেরই একজন ) তখন ইহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই এই সমুদয় কথা বলিতে . 
বাধ্য হইলাম । এ যুগের খধিতুল্য বাঙ্গালীদের--শরীশ্রীরামকষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ 
ও শ্রীঅরবিন্দের-_সহিত এ বিষযে রাষমোহনের প্রভেদ দেখাইবার জন্যই এত'কথা বলিতে 
বাধ্য হইয়াছি--এ বিষযে রবীন্দ্রনাথের নি্মিলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিলেই আমার কথার 
যাথা্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে । 

“আমাদের এখনকার কালে তাহার (রামমোহনের) মতো আদর্শের নিতাস্ত 
প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাঁতবন্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি, 'বামযোহন বায়, আহা 
তুমি যদি আজ বাচিয়া থাকিতে ! তোমাকে বর্ষদেশের বড়োই আবগ্তক হইয়াছে।- 
আমর! আত্মস্তরি-_-আমাঁদিগকে আত্মবিদর্জন দিতে শিখাও ৮ জগমোহনের কথা স্মরণ 
করিলে রামমোহনের সম্বন্ধে “আত্মবিসর্জন” শব্দটি পরিহাসের মৃত কানে বাজে। 

অতঃপর আমর! রাঁমমোহনের জীবনের দ্বিতীয় যুগের ( ১৮১৫-১৮৩০ খ্রীঃ ) 
সম্বদ্ধে আলোচনা করিব। এই যুগের রামমোহনের সম্বন্ধে তাহার ভক্তগণের ধারণ! রবীন্দর- 
নাথের ভাষায় বলি £ “বর্তমান বঙ্গনমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। 
আমর! সমস্ত বঙ্গবাসী তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকাবী, তাঁহার নি্মিত ভবনে বাস 
করিতেছি। 

“তিনি কি না করিয়াছিলেন ? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাঁষ! বল, বঙ্গসাহিত্য 
বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্‌ কাজে না 
রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ? "**বঙ্গ সমাজের যে কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই 
উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তীহীরই হস্তাক্ষর কালের নূতন নৃতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর 
পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র 1৮১৪ 

এই কল্পনার উচ্ছাস হইতে এবার বাস্তবে আসা যাউক ৷ 


শিক্ষা_এখানে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন কারণ রামমোহ- 
নের ভক্তগণের মতে তিনিই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজী শিক্ষার পথ স্থগম করিয়া 
ছেন এবং এই ইংরেজী শিক্ষা ও তাহার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারই ভারতের 
' বর্তমান যুগের ভিত্তি গড়িয়াছে.। 


সংখ্যা ১-২ রামমোহন রায় ৩৫ 


হিন্দু কলেজে যে ইংরেজী শিক্ষার এবং পাশ্চাত্য ভাব প্রসারের প্রধান কেন্দ্র ছিল 
সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্যই রামমোহনের সহিত যে এই কলেজের কোন 
সমন্ধ ছিল ন! ইহার নিশ্চিত প্রমাণ আবিষ্কার হওয়া সত্বেও তাহার ভক্তের এখনও জোর 
গলায় বলিতেছেন যে রামমোহনই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। আমি এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছি ।১ এখানে সংক্ষেপে কিছু বলিব। ১৮১৬ খ্রীঃ ১৪ই মে তারিখে কলিকাতা 
স্থগ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ঈস্ট সাহেবের (5101109 E৪5) বাঁডিতে গৌডা 
হিন্ুগণ সমবেত হইয়া হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তদন্থপারে ১৮১৭ খ্রীঃ 
২০ জান্মারী হিন্দু কলেজ প্রতিষিত হয়। সভার ছুই দিন পরে ১৬ই মে তারিখে ইস্ট 
একখানি চিঠিতে এই সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। স্থতরাং এই বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একজন রাঁমমোহন-ভক্ত সর্বপ্রথম এই চিঠিখানি বিলাতী 
পার্লামেন্টের মুদ্রিত কার্ধাবলীব মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত 
করেন। অন্ধ ভক্তি যে বিচক্ষণ পণ্তিতদেরও কিরূপ বিভ্রান্ত করে এই চিঠিখানির প্রকাশন 
তাহার দৃষ্টান্তস্থল | 

চিঠির গোঁড়াতেই ঈস্ট লিখিয়াছেন যে কয়েকদিন পুর্বে তাহাব পরিচিত এক ব্রাহ্মণ 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে কলিকাঁতার গোঁড়া হিন্দুগণ তাহাদের ছেলেদের 
ইংরেজীতাযা ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় স্থশিক্ষিত করিবার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার 
জন্য তাঁহার বাডিতে একটি সভা আহ্বান করিতে চান এবং এবিষয়ে তীহার সাহায্য ও 
সহাম্গৃভৃতি প্রীর্থন। করেন। তাহার পর এই চিঠিতে সভার কথা এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব, তাঁহার জন্য টাদা তোলা প্রভৃতির আলোচনা! করেন। মেজর বামনদাস'বস্থ যখন 
এই চিঠি প্রথম প্রকাশিত করেন তখন “পরিচিত ব্রাহ্মণ” এই শব্দ ছুটির পাদটীক! স্বরূপ যোগ 
করেন ‘অবশ্যই রামমোহন রাম” (Of course Rammohan Roy). ব্রজে্দবাবু যখন এই 
চিঠিখানি প্রকাশিত করেন তখন ত্তিনি “পরিচিত ব্রাহ্মণ” এই শব্দ ছুটির পরে ব্রাকেটের মধ্যে 
লেখেন রামমোহন রায়’ | স্থৃতরাং এই চিঠির প্রমাণে রামমোহনের ভক্তগণ প্রচার 
করিলেন যে তিনিই যে হিন্নুকলেজেব প্রতিষ্ঠাতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
সাহিত্য পরিষদে ব্রজেন্দরবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে তাহাদের এই : 
ধারণা ভ্রান্ত কারণ ঈন্ট এ চিঠিতেই লিখিয়াছেন যে যখন সভায় উপস্থিত একজন ব্রাহ্মণ 
বলিলেন যে রামমোহন রায়ের নিকট হইতে কোন চাদা নেওয়া হইবে না তখন আমি বলি- 
লাম যে আমার সহিত রামমোহনের পরিচয় নাই, স্থৃতরাং জানিতে ইচ্ছা করি তাঁহার নিকট 
হইতে চাঁদা নেওয়া হইবে নাকেন। চিঠির এই অংশের দিকে ব্রজেন্্রবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া আমি বলিলাম, যে অতএব চিঠির আরস্তে ষেমুপরিচিত ব্রাহ্মণের’ কথা ঈস্ট সাহেব 
লিখিয়াছেন তিনি কখনও রামমোহন রায় হইতে পারেন না। ব্রজেন্্বাবু আমার যুক্তির 
সারবপ্ত। স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কিছুদিন পরে তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলেন 
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যে পূর্বোক্ত পরিচিত ব্রাহ্মণ বৈদ্ধনাথ মুখোপাধ্যায়! তারপর আমি এই সম্বন্ধে 
কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে একটি প্রবন্ধ লিখিয়! এই সিদ্ধান্ত করি যে হিন্দু 
কলেজের প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায় কোন প্রকারেই যুক্ত ছিলেন না। সম্প্রতি 
(প্রায় বৎসর খানেক কি তাহার পুর্ব হইতে) এক ভদ্রলোক বহু গবেষণ! 
করিয়! সিদ্ধান্ত করেন যে পূর্বোক্ত ঈস্ট সাহেবের চিঠিখানা কেহ জাল করিয়াছিল 
উহা প্রকৃত ঈস্ট সাহেবের লেখ! চিঠি নহে।  শুনিয়াছি ‘দেশ’ পত্রিকার তিনটি 
সংখ্যায় এক সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া তিনি এ চিঠির কৃত্রিমতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন! 
কিন্তু অচিরেই প্রমাণিত হইল যে এ চিঠি জাল নহে। বাংলা দেশের এক- 
জন অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমদ লণ্ডনে গিয়া আর্ল অব বাকিংহামকে লিখিত ঈস্ট সাহেবের 
একখানি চিঠি আবিফার করেন।*৬ পূর্বোক্ত চিঠিতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ 
আছে এই চিঠিতেও তাহার পুনকক্তি দেখিতে পাওয়া যায় । ইতিমধ্যে আরও যে কয়েকটি 
জোরালো! প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে হিন্দু কলেজের 
প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায় অথবা ডেভিড হেয়ারের কৌন হাত ছিল নী। তবে উক্ত কলেজ 
প্রতিষ্ঠার ছুই তিন বৎসর পরেই ডেভিড হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত যুক্ত হইয়া! ইহার - 
অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন কিন্তু বামমোহন রায়ের সহিত কোন দিনই ইহার কোন 
প্রকার সম্বন্ধই ছিল না। আমি একখানি গ্রন্থে ও কয়েকটি প্রবন্ধে ।১৭ এই বিষয়ের বিস্তৃত 
আলোচন! করিয়াছি। আগ্রহশীল পাঠক তাহ! পডিলেই সমুদয় জানিতে পারিবেন। এখানে 
তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । 

হিন্দু কলেজের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও তিনি যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও 
পাশ্চাত্তা জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই | এ বিষয়ে 
তিনি ১৮২৩ শ্রী: বডলাট লর্ড আমহাস্টকে যে পত্র লেখেন এবং নিজে ইংরেজী শিক্ষার জন্য 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন-_তাহাই প্রক্ন্ট প্রমাণ । হিন্দু কলেজের সহিত তাহার যে কোন 
সম্বন্ধ ছিল না, তাহার একটি কারণ হিন্দুরা তাহার উপর বিৰপ ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে 
ঈস্টের বাডীতে প্রথম যে সভা হয় তাহাতে একজন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন যে রামমোহনের 
নিকট হইতে কোন টাদা নেওয়া হইবে না। তাঁহাকে ঈস্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে 
হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া যদি তাহার চাঁদা না নেও, তাহা হইলে আমি খ্রীষ্টান 
বলিয়া কি আমার নিকট হইতে চাদ! নিবেন ন।? ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন 
‘আপনার টাদা নিশ্চয়ই লইব কিন্ত রামমোহন নিজে হিন্দু হইয়াও প্রকাশ্যে হিন্দুদের নিন্দা 
করিয়াছেন (9190 U5) এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন।’ হিন্দুদের যে 
মনোক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমৌহনের একজন বন্ধু তাহাকে 
লিখিয়াছিলেন যে তিনি যেন অনর্থক প্রতিমাপুজার নিন্দা করিয়া হিন্দুদিগের সঙ্গে কলহ না 
করেন। ইহার উত্তরে রামমোহন প্রতিমা পুজা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন “the worship 
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of idols, very often under the most shameful forms, accompanied with 
the foulest languge, and most indecent hymns and gestures." অথচ যে 
তান্ত্রিক ধর্ম সম্বন্ধে পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন “theories are indulged in 
and practices enjoined which are at once the most revolting and 
horrible that human depravity could think of”? চ৯ সেই তান্ত্রিক ধর্মকে নিন্দা 
করা তো দুরের কথ! বেদের সমপর্ধায়ে গণ্য করিয়াছেন।২ 

ভীত্র হিন্দু বিদ্বেষের জন্য যে গোঁড়া হিন্দুগণ তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে 
রাধমোহনকে দুরে রাখিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন তাহার সমর্থন না করিলেও তাহাদের 
মনোবৃত্তি অস্বাভাবিক বা নিন্দনীয় বলা চলে না। অপর পক্ষে রামমোহনের দিক হইতেও 
এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সর্বপ্রকার সংশ্রব পরিহার করারও এমন একটি কারণ অনুমান 
করা যাইতে পারে যাহা তাঁহার মহত্ব সুচিত করে। রাঁমমোহনের ভক্তগণ তাহাকে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তকরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র যে এ দিকটা! তাহারা 
ভাবিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা কোঁনরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া আমার 
জানা নাই। দুইটি জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় । রামমোহন ঈন্ট সাহেবের বাড়ীতে 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাব জগ্ঠ প্রথম যে সভা আহত হয় তাহাতে যোগদান করেন নাই। এই 
হিন্দু কলেজের উদ্বোধন উৎসবে যে সমুদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সমসাময়িক 
পত্রিকায় তাহাদের নামের মধ্যে রামযোহনেব কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা যনে কর! 
অসন্গত হইবে না যে কোন বিশেষ কারণে রামমোহন এই প্রতিষ্ঠান হইতে দুরে থাকিতেন। 
আমার অনুমান যে হিন্দু কলেজে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্মের লোক পড়িতে পারিবে ন! এই 
নিয়মটিই২২ সেই কারণ। এই প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি হইতে তিনি যে মুক্ত ছিলেন 
তাহার কিছু প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গে ঈস্ট সাহেব কতৃক আল অব বাকিংহাম 
সাহেবকে লিখিত হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে চিঠির কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি 
তাহার উপসংহার হইতে কয়েক পংক্তির অনুবাদ দিতেছি: 

“আমি অন্য এক উপলক্ষ্যে একজন অতিশয় বিচক্ষণ ব্রাঙ্মণকে জিজ্ঞাস! করিয়- 
ছিলাম যে রামমোহনের বিরুদ্ধে হিন্দুদেব এত প্রবল শত্রভাব কেন? তিনি উত্তর দিলেন ঃ 
রামমোহনের ন্যায় একজন পদস্থ ব্যক্তির প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মের বিরোধিত। কর! তাহার। পছন্দ 
করেন না। তিনি নিজেও রামমৌহনকে ইহা হইতে প্রতিনিবুত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
এবং পরামর্শ দিষাছেন যে যদি তিনি হিন্দুদের ধর্মের কোন গলদ আছে মনে করেন তবে 
তাহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলিয়া সে সমুদয় দূর করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। তাহা 
না করিয়া তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে হিন্দু মাত্রেই তাহার প্রতি বিরক্ত 
হইয়াছে এবং পরিণামে ইহা দ্বারা কোন উপকার হইবে না। হিন্দুদের অসন্তোষের বিশেষ 
কারণ মুসলমান সপ্রনায়ের সহিত রামমোহ্‌নের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করা, সর্বদা মুসলমানদের 
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সঙ্গে ঘোর! ফেরা, এবং সম্ভবতঃ তাহাদের সহিত পান ও ভোজন করা। প্রকৃত প্রস্তাবে 
তিনি হিন্দুদের সঙ্গ এডাইয়া চলেন এবং তাহাদের প্রতি দ্বার ভাব পোষণ করেন (1০019 
down 01301) 1 ইহাতে হিন্দুদের প্রাণে খুবই আঘাত লাগে। তাহারা ধর্ম ও সমাজের 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন কিন্তু রামমোহন ছাড়া আর যে কোন ব্যক্তির 
দ্বার! ইহা সম্পন্ন হউক ইহাই তাহাদেব ইচ্ছ!। কিন্তু ইহা ক্রমে ক্রমে শান্তিপূর্ণ ভাবে গভর্ণ- 
মেন্টের সহায়তায় হউক ইহাই তাহারা চায়--অবশ্য গভর্ণমেন্ট তাহাদের ধর্ম ও সমাজের খুঁটি- 
নাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে ইহা তাহারা চাহেনা । “They (Hindus) would rather be 
reformed by anybody else than by him (Rammohan), but they are now 
very generally sensible that they want reformation, and it will be well to 
do this gradually and quietly under the auspices of Government without 
its sensible interference in 0968115.” | মোটামুটি ভাবে উল্লিখিত উক্তিটি যে 
তৎকালীন হিন্দ, সমাজের প্রকৃত মনোভাবের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন 
সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রামমোহনের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের যে 
ঘনিষ্ঠতার কথ! বলা হইয়াছে তাহা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোডা- 
গুডি হইতেই মুসলমান ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহার প্রতি রামমোহনের 
উদাসীনত! এমন কি বিরোধিতা খুব অসঙ্গত বা! অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না, বরং তাহার 
অনন্যসাধারণ উদারতার পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধ! এঁতিহাঁসিক ঘটনাকে কিরূপ বিকৃত করে হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । ঈস্ট সাহেব যখন প্রধান বিচারপতির পদ 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন ( ১৮২২ খ্রীঃ ) তখন তাঁহার এক বিদায় সভায় তাহাকে ষে সম্বর্ধনা” 
পত্র দেওয়া দেওয়! হয় তাহাতে লিখিত হইয়াছেযে তাহার প্রতিষ্ঠিত (founded by him) 
হিন্দ, কলেজ দ্বার! জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে । ১৮২৭ খ্রীঃ বিচারপতি রিয়ান 
(Sir Edward Ryan) গ্রাণ্ড জুরীকে (ঠ1৪0 )01%) যে ভাষণ দেন তাহাতে তিনি ঈস্টকে 
হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলেন (that institution first set on foot through the 
intervention of Sir Hyde East in 1816) 

১৮৩০ খ্রীঃ যখন ঈস্ট সাহেবের প্রতিমৃতি হিন্দু কলেজে স্থাপিত হয় তখন 111018 
Gazette পত্রিকার সম্পাদক লিখিলেন যে যদিও প্রধানতঃ ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় হিন্দু 
কলেজ স্থাপিত হয় তথাপি তাহার শ্বতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। হিন্দু কলেজের 
প্রতিষ্ঠার সহিত হেয়ার সাহেবের যে কোন সম্বন্ধ ছিল ইহাই তাহার প্রথম উল্লেখ! অথচ 
হেয়ার সাহেবকে ১৮৩১ খ্রীঃ ১৭ ফেব্রুমারি তারিখে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও স্মপ্রসিদ্ধ ইয়ং 
বেঙ্গল (10419 8917981) সম্প্রদায়ের অন্য ৫৬৪ জন সদস্য স্বাক্ষরিত যে অভিনন্দন দেওয়া 
হয় তাহাতে শিক্ষার উন্নতি ও অন্যান্য সংস্কার বিষয়ে হেয়ারের অব্দান্রে উল্লেখ আছে 


ংখ্য| ১-২ রামমোহন রায় ৩৯ 


কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সহিত তাহার কোন প্রকার সংশ্রব ছিল ইহার কোন উল্লেখ বা 
ইঙ্গিত মাত্র নাই! ইহার অনতিকাল পূর্বেই হেয়ার সাহেবকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা 
ব| উদ্যোক্তা (01779 1710৬91) বলিয়া দাবি করা সত্বেও ৫৬৫ জন ইয়ং বেঙ্গলের সদন্য 
তাঁহার উল্লেখ তো দূরের কথা ইঙ্গিত মাত্র করিলেন না ইহা! বিশেষভাবে স্বরণীয় । 

অতঃপর রামমোহনের ভক্তেরা আসরে নামিলেন। প্রত্যক্ষভাবে রামমোহনের 
সঙ্গে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কোন সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে না পারিযা তাহারা ১৮৩২ খীঃ একটি 
পত্রিকার (Calcutta Christian Observer) মাবফৎ প্রচার করিলেন যে রামমোহন রায়ের 
বাভীতে কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া দেশের উন্নতি কিসে হইবে এই বিধয় আলোচনা :করিতে- 
ছিলেন। রামমোহন বায় বলিলেন ধর্ম সংস্কারের জন্য ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠা কর! হউক, হেয়ার 
সাহেব বলিলেন যে ইংরেজী শিখিবার জন্ত একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হউক। এই শেষোক্ত 
প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল, হেয়ারসাহেব এই প্রস্তাবিত কলেজের খসডা (0187) একটি 
কাগজে লিখিয়া ঈন্ট সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। ইস্ট সাহেব ঈষৎ অদল বদল করিয়া 
কলেজের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং তাহার বাড়ীতে একটি সভা ভাঁকিলেন এবং 
ইহাতে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

এইভাবে হেয়ার সাহেবের নাম হিন্দু কলেজের সহিত যুক্ত হইল। পান্রীটাদ 
মিত্রের মনে সভভবতঃ এবিষয়ে একটু সন্দেহ ছিল। তিনি হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর রাজা! রাধ।- 
কান্ত দেবকে এবিষয়ে চিঠি লেখেন (৩০ অগস্ট ১৮৪৭) রাধাকাস্ত দেব যে উত্তর (৪ সেপ্টেম্বর 
১৮৪৭) দিলেন তাহার মর্ম এই-“কলেজের পুরাতন নথিপত্র ঘাটিরা হেয়ার সাহেব হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এপ কোন প্রমাণ পাই নাই। যদি তাহাই হইত তবে ঈন্ট 
সাহেব তাঁহার বাড়ীতে প্রথমে এবিষয়ে যে সভা হয় তাহাতে ইহার উল্লেখ করিতেন এবং 
তাহার বাভীতে দ্বিতীয় সভায় (২১ মে ১৮১৬) হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ২০ জন 
ভারতীয় এবং দশজন ইউরোপীয় সদস্ত লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়, হেয়ার সাহেব তাহার 
একজন মদস্ত থাকিতেন। পুরাতন দলিল ঘাঁটিয়৷ দেখিলাম যে ১৮১৯ খী ১২ জুন তারিখে 
হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের পরিদর্শক (৬1601) নিযুক্ত হন। পরে তিনি এই কার্ষে যে 
যত, পরিশ্রম ও অধ্যয়াবসায় দেখান তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে, সম্ভবতঃ ১৮২৫ 
খ্রীঃ, কলেজের ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে হেয়ার সাহেব 
নহে ইস্ট সাহেবই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা” 

রাধাকান্ত দেবের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে সম্প্রতি একটি নৃতন প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা খ্ৰীষ্টীয় ধর্মযাজক টমসন সাহেবের ( Chaplain T T. Thompson ) 
একখানি চিঠি । ১৮১৬ শ্রী লিখিত এই চিঠির মর্ম এই £ “কয়েকজন হিন্দু আমাকে একটি 
কলেজ প্রতিষ্ঠার খসডা (01217) প্রস্তুত করিবার অনুরোধ করিলে আমি তাহাদিগকে 
বলি যে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি সুপ্রীম কোটের প্রধান বিচারপতি সার হাইড. 


৫ 


৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৮২ 


ইস্ট । কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু তদনুসারে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি তাহার বাড়ীতে 
একটি সভা ডাকেন এবং সেই সভায় একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। ইস্ট সাহেবের বিবরণের 
সহিত ইহার সঙ্গতি আছে কিন্তু ইহা ছারা প্রমাণিত হয় যে রাঁমযোহন রায়ের বাড়ীর 
বৈঠকখানায় হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের এক খসড়া প্রস্তুত করেন এবং ইষ্ট তাহা একটু 
পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করেন ইহাঁও সর্বৈব মিথ্যা 

. একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৮৩২ সালে এবং তাহার পরও হিন্দু 
কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মাত্র ঈস্ট ও হেয়ার সাহেব এই দুই জনের নামই শোনা যায়__ 
রামমৌহনের নামে কেহ ইহার দাবি করে নাই। হেয়ার সাহেবের ভক্তগণ 
ঈস্টের পরিবর্তে কেবল হেয়ার সাহেবকেই হিন্দু কলেজেব প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া! প্রচার 
করিতেন--এবং পূর্বোক্ত কাহিনীর আরও অনেক ভালপাল! গজাইয়াছিল। কিন্তু ১৮৬২ 
শী, কিশোরীচাদ মিত্র হেয়ার সাহেবের ম্মৃতি-সভায় সর্বপ্রথম রামমোহনের নাম উল্লেখ 
করিয়া মন্তব্য করেন যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব কেবল হেয়ার সাহেবের নহে, 
রামমোহন রায়েরও ইহাতে অংশ আছে। প্যারীচাদ মিত্র, শিবনাথ শাল্তী প্রভৃতি 
' রামমোহনের কৃতিত্বের উপর বেশী জোর দেন। অতঃপর হেয়ার ও রামমোহনের নামই 
হিন্দু কলেজেয় প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গৃহীত হইল-__ঈস্টের নাম মুছিয়া গেল। তাহার পর 
ক্রমশ: হেয়ার সাহেবের নামও ডুবিয়া গেল এবং হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রধান কৃতিত্ব যে 
একমাত্র রাঁমমোহনেবই এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইল। তাহার কারণ যে 
ব্রাহ্মণ হাইড ঈস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দু কলেজের প্রস্তাব করেন তিনি যে নিঃসন্দেহে 
রামমোহন রায় মেজর বামনদাস বন্ধ ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এই মত প্রচার করেন। 
আমি যখন প্রতিপন্ন করিলাম যে সেই পরিচিত ব্রাহ্মণ রামমোহন হইতে পারেন না কারণ 
ঈস্ট সাহেব সেই পত্রেই লিখিয়াছেন যে তিনি রামমোহন বায়কে চেনেন না--তখন আবার 
হেয়ার সাহ্ব ও রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার যুগ্ম কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছেন 
সম্প্রতি (১৯৭৫ গ্রীঃ) হেয়ার সাহেবের দ্বিশত জন্ম-বার্ষিকী (Bi-centenary) স্মৃতি সভায় 
এই ঘতই বিঘোধিত হইয়াছে। এ সছ্বন্বে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমার 
অর্ধ শতাব্দীর অধিক ইতিহাস-চর্চার অভিজ্ঞতার ফলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, যেরূপ 
অকাট্য প্রমাণের বলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে রামমোহন বা ডেভিড হেয়ারের হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কোনঃসন্বন্ধই ছিল না--খুব কম অতীত ও বিতর্কমূলক এতিহাসিক ঘটনার 
স্ঘন্ধেই সেরপদৃঢ প্রমাণ প্রাওয়া গিষাছে। | 

অতঃপর রামমোহনের সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক ৷ রাযমোহনের 

বহু পূর্ব হইতেই সে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বহ আন্দোলন হইয়াছে এবং ইংরেজ সরকারও 
ইহা রহিত করিবার বহু নিক্ষল চেষ্টা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন 
রায়ও এই নিষ্টর প্রথার উচ্ছেদের জন্য ঘে শ্রম ও আয়াস করিয়াছিলেন তাহা সর্বধা 
প্রশংসনীয়্। কিন্ত এ বিষয়ে কয়েকটি প্রচলিত ধারণা ভ্রান্তিমূলক । 


ংখ্য| £ ১-২ রামমোহন রায় 8১ 


EA প্রথমতঃ প্রচলিত ধারণ! এই যে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভাত! জগমোহনের মৃত্যুর পর 
নি তাহার পত্বী সহমৃতা হন, শরীরে আগুন লাগায় তিনি চিভা হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম 
করেন--কিন্ত তাহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখা হয়। রামমোহন তীহাকে রক্ষা কবিতে না 
পারিয়া অসীম ক্রোধ ও অমুকম্পায় অধীর হইয়া সেইখানেই প্রতিজ্ঞা করেন যে এই নিঠুর 
প্রথার উচ্ছেদ না করিয়া তিনি বিশ্রাম করিবেন না। 
মিস্‌ কলেট প্রণীত রামযোহনের জীবনীতে এই বিবরণ পাওয়া ষায়। মিন কলেট 
রাজনারায়ণ বহ্থর নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু গল্পটি সত্য হইতে পাবে না কারণ 
it এই ঘটনার সময় ও পরবর্তী ছুই বৎসর রামমোহন স্থদূর রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন।** 
্ দ্বিতীয়তঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রচলিত ধারণাবশতঃ লিখিয়াছেন যে সতীদাহ 
প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁহার ভূমিকা খুব বড না হইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে 
যে তাহার চেষ্টা ব্যতীত আইন দ্বারা এই নিঠুর প্রথা এত শীঘ্র নিষিদ্ধ হইত না।২* প্ররুত 
সত্য ঠিক ইহার বিপরীত। কারণ বেটিঙ্ক নিজেই লিথিয়াছেন ** যে এ বিষয়ে আইন 
*করার আগে তিনি রামমোহনেব মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন --রামমোহন আইন দ্বারা 
“ সহ্মরণ প্রথা বন্ধ করিবার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। 
লর্ভউইলিরম বেন্টিষ্কের একখানি চিঠি হইতে আমরা জানিতে পারি যে বডলাট 
হইয়া ভারতে আপিবার পূর্বেই তিনি সহমরণ প্রথা লোপ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
# ছিলেন।২৫ক এই দুইটি বিষয় অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে সহমরণ প্রথা রহিত 
করিবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ বেটিঙ্কের-_রাঁমমোহনের নহে। 
রামমোহনের সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত ভাষায় যাহ! বলিয়াছেন 
তাহা পুর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু সহমরণ প্রথা বহিত করিবাব চেষ্টা ছাডা তিনি আর 
কোন সামাজিক সংস্কারের দাবি কবিতে পারেন না। শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে পুর্বেই তাহার 
অবদীনের কথা বলিয়াছি। নারীজাতির সম্বন্ধে তাহার উচ্চধারণ! ছিল সত্য কিন্তু ধারণা ও 
সংস্কার সাধন এক কথ! নহেণ। মনে মনে সমাজের কোন মানি সম্বন্ধে অসস্তোষ অন্ুভব 
করা বা ভাষায় তাহা প্রকাশ করা__ইহাই সমাজ সংস্কার নহে-_কিন্ত সেই সমূদয় গ্লানি দূর 
করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট! করাই সমাজ সংস্কারের লক্ষণ--রামমোহন সহ্মরণ প্রথার জন্য 
এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যে আয়াস ব! প্রয়াস করিয়াছেন 
তাহার জন্য তাঁহারা সমাজ সংস্কারক পদবাচ্য হইতে পারেন । কিন্তু রামমোহন হিন্দু সমাজের 
০. এরূপ আর কোন সংস্কারের জন্য প্রয়াস করিয়াছেন তাহ! আমার জানা নাই। কেবল 
তাহাই নহে রামমোহন সমাজে যাহা প্রচলিত আছে তাহার পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন 
এবং তাঁহার নিজের আচরণও তাহাই সমর্থন করে 1 - পপথ্যপ্রদান' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন । 
“বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্ধ্য হইয়াছে স্থতরাং সছ্যবহার কহাইতে পারে না। 
কিন্ত বিহিত মদ্যপান ও নৈধহিংসা সল্লোকদের মধ্য অনেকের ব্যবহার্ধ অতএব তৎ্পক্ষে সে 


~ 
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সৰ্বথা সদাচার ও সদ্যবহারে গণিত হইয়াছে ।'’২৬ অর্থাৎ রামমোহনের মতে প্রচলিত 
প্রথা মানিয়া চলাই উচিত তাহার পরিবর্তন শুধু অনাবস্যক নহে, নিন্দনীয়। তিনি নিজেও 
এই নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেন। রামমোহনের প্রি বন্ধু ম্যাডাম সাহেব লিখিয়াছেন £ 
“বর্তমান হিন্দুদমাজের খাগ্ঠা খাদ্য সম্বন্ধে সমস্ত বিধি নিষেধ তিনি মানিয়! চলিতেন ৷ তিনি শাস্ত্রে 
ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ কোন খাছ সাহার করিতেন না, অহিন্তু অন্য জাতির সহিত প্রকাশ্যে 
একত্র ভোজন করিতেন না যদিও গোপনে প্রায়ই এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন ।*২৭ জাতিভেদ 
জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী--ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি জাতিভেদ দূর করিবার কোন চেষ্টা 
করেন নাই। মৃত্যুকাল পর্যন্ত (বিলাতে থাকিতেও ) তিনি উপবীত ধারণ করিতেন এবং 
বিল।তে যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণ ও খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন এবং জাহাজে নিজের কক্ষে 
বসিয়া আহার করিতেন 1২৮ 

ইহার যুক্তিযুক্ত! সম্বন্ধে রামমোহন লিখিয়াছেন যে থাগ্চাথাগ্ভ বিবাহ প্রভৃতি 
সামাজিক অনুষ্ঠান_-“এ সকলরিষয়ে শান্ত্রই কেবল প্রমাণ।”২৯ আর এই শাস্ত্র কেবল 
বেদ, স্থৃতি নহে, শিবোক্ত তন্্রমতও ইহার সমকক্ষ ।৩* অর্থাৎ বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, 
জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি যে সমুদয় সমাজ সংস্কার বিষয়ে বন্গদেশে রামমোহন-গ্রবত্তিত ব্রাহ্ম * 
সমাজ পরবর্তাকান্দে পথপ্রদর্শক ছিল তাহা রামমোহনের নীতিবিরুদ্ধ বলিরা গণ্য করিতে 
হইবে। স্থতরাং রামমোহন সমাজ সংস্কারক ছিলেন-- ইহা! তাহার ভক্তের] যত জোরেই 
বলুন ইহার কোন ভিত্তি নাই--সহ্মরণের নিষ্ঠুরতা রামমোহনের মাঁনবিকতাঁকে - বিচলিত 
করিয়াছিল, কিন্ত তিনি যে সমাজের সংস্কারক ছিলেন এপ সাধারণ উক্তির ন্ায়ণর্গত 
কারণ নাই। 

প্রচলিত ধারণা এই যে রামমোহন বাংল! গদ্য সাহিত্যে স্য্টি করিয়াছেন। 

প্রকৃত ঘটনা এই যে তাহার প্রথম গণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্ত তাহার পূর্বেই 
মৃত্যুঞ্জয় বিষ্ভালঙ্কারের গ্রন্থ ‘বত্রিশ সিংহাসন’, “হিতোপদেশ” ও 'রাজাবলী” যথাক্রমে ১৮০২ 
১৮০৮ ও ১৮০৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ইহারও পূর্বে ১৮০১ খ্রীঃ রামরাম বস্থর “রাজ। 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং ১৮০৪ খ্রীঃ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত 
চরিতম্, প্রকাশিত হয়।. উইলিয়ম কেরী ১৮০১ খ্রীঃ বাইবেলের বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গালা 
ভাষার ব্যাকরণ এবং ১৮১২ খ্রীঃ 'ইতিহাসমালা” রচনা করেন। মৃত্যুগুয়, রামরাঁম _ও' 
রাজীবলোচন ফোর্ট উইলিঘম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। তাহাদের গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তক 
রূপে লিখিত হইলেও এইগুলিতে যে বাংলা গদ্য রীতির নমুনা দেখা যায় তাহা রামমোহন 
রায়ের বাংল! গন্য গ্রস্থগুলির ভাষা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে ।০১ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা'যাইতে পারে যে মৃত্যু বিছ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্্রিকা” ১৮১৩ খ্রীঃ রচিত হইয়াছিল 
যদিও ইহা অনেক পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 

বর্তমান যুগে রামমোহনের ভক্তগণ যাহাই বলুন উইলিয়ম কেরী ও ফোট” 
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উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ যে বাংল! গঞ্য-রীতির স্রষ্টা সে যুগে (১৮৩৪ হঃ) ‘Dictionary 
in English and Bengalee’ গ্রন্থের প্রণেতা দেওয়ান রামকমল সেন এবং এ যুগে 
ডাঃ স্থশীনকুমার দেও এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ত৪ তাহা মুক্ত কে স্বীকার 
করিয়াছেন। 

আর একটি প্রচলিত ধারণ! এই যে রামযোহনই বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা 
ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিত রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ 
১৮২৬ খ্রীঃ এবং ইহার বাংলা অস্থবাদ ১৮৩৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার পুর্বে ১৮০৭ 
ও ১৮১১ খ্রীঃ মধ্যে লিখিত একখানি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। 
হহার সম্পাদক (7, P. Mukhopadhyaya তারাপদ মুখোপাধ্যায়) মনে করেন যে ইহার 
প্রণেতা মৃত্যুপ্রয় বিদ্যালস্কার। স্থতরাং তাহার মতে প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার 
কৃতিত্ব--যাহা এতদিন রামযোহনকে দেওয়| হইত- মৃত্যুপরয় বিদ্যালস্কারই তাহার ন্যায্য 
অধিকারী । 

আর একটি প্রচলিত ধারণা--রামমোহন রায়ই ঞপদ সঙ্গীত এ দেশে প্রবর্তন 
করেন__তাহাও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ।* 
প্রচলিত ধারণা এই যে রামমোহন রায়ই বাঙ্গালী সম্পা দত বাংলা সাময়িক পত্রিকার পথ- 
প্রদর্শক ( pioneer of Bengali Journals edited by the Bengalis ) | প্রকৃত ঘটনা! 
যতদুর জান! যায়--তাহা নিম্নে লিখিতেছি। 

১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা ভাষায় কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই। এ 
বৎসর শ্রীরামপুর হইতে পাদরী মার্শমানের (4 0 10919177787) সম্পাদনায় এপ্রিল মাসে 
‘দিগ দর্শন” নামে একখানি মাসিক ও মে মাসে “সমাচার-দর্পণ” নামে একখানি সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “দিগদর্শন” খুব অল্প দিন পরেই বন্ধ হইয়! যায় কিন্তু “সমাচার- 
দর্পণ’ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল । মার্শম্যান সাহেব নামে সম্পাদক হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
এদেশীয় পণ্ডিতেরাই ইহার সম্পাঁদনাকরিতেন। 
| ১৮১৮ খ্রীঃ ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ (89798 G৭zette) নামে মার একখানি সাপ্তাহিক 
কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। কাহারও মতে ইহার সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র রায় আবার 
কাহারও মতে ইহার সম্পাদকের নাম গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য | এই পত্রিকার কোন সংখ্যাই 
এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই | স্থতরাং ইহার প্রথম সংখ্যা ২৩শে মে তারিখে প্রকাশিত 
সমাচার-দর্পণের প্রথম সংখ্যাব পুর্বে কি পরে প্রকাশিত হইয়াছিল ইহা লইয়া অনেক দিন 
"পর্যন্ত মতভেদ ছিল। কিন্তু ইহা যে সমাচার-দর্পণের অল্প কয়েক দিন পূর্বেই প্রকাশিত 
হইয়াছিল ইহা আমি আমি অন্যত্র প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি 1০৫ 

স্থতরাং “দিগবর্শনই, বাংলার ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিক1। 
কিন্ত ব্ধমান হইতে প্রকাশিত “দামোদর” নামক পত্রিকায় যেসম্প্রতি লেখা হুইয়াছে। 


৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮২ 


বঙ্গাল গেজেট’ পত্রিকার সম্পাদক “গদ্দাকিশোর ভট্টাচার্য বাংলা সংবাদপত্রের 
আদি প্রবর্তক-_প্রথম বাঙ্গালী সাংবাদিক এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।” সুতরাং 
মহাসমারোহে সমপ্রতি (১৯৭৫ খ্ীঃ) তাহার বাস্তভিটায় তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ বিরাট 
সভা হইয়াছে ৷ কর্তৃপক্ষ মামাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্ত আমি প্রত্যুত্তরে জানাইয়া- 
ছিলাম যে বাংল! ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র ‘দিগ দর্শন’ ‘বঙ্গাল গেজেটি” নহে । বলা- 
বাছলা, উৎসবের তাহাতে কোন বাধা হয় নাই এবং অদ্যাবধি আমার চিঠিবও কোন জবাব 
পাই নাই। প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রের প্রবর্তক হিসাবে রামমোহনের দাবি অবশ্য আরও 
অপঙ্গত। কারণ ১৮২১ খরীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত “সংবাদ কৌমুদী’ নামে 
যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বাহির হয় তাহাতেই সর্বপ্রথম রামমোহনের লিখিত প্রবন্ধাদি বাহির 
হইত, কিন্তু ১৮২২ খ্ৰীঃ ইহা বন্ধ হইয়া যায়। রামমোহন ইহার সম্পাদক ছিলেন না, এবং 
কিছুকাল পরে যন এই পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয় তখন ইহার সহিত রামমোহনের 
কোন সম্বন্ধ ছিল না। স্থতরাং রামযোহনকে বাংল! সাময়িক পত্রের প্রবর্তক মনে করিবার 
কোন কারণ নাই। 
পূর্বোক্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘হতভাগ্য’ বঙ্গদেশের সমাঁজের যে সমুদয় বিভাগের 
উত্তরোত্তর উন্নতিতে কেবল রামমোহনের হস্তাক্ষরই পরিষ্ফুটতর হুইয়! উঠিতেছে তাঁহার 
মধ্যে শিক্ষা, সমাজ, ভাষা ও সাহিত্যের কথা আলোচনা করিলাম । বাকী রহিল ধর্ম ও 
রাজনীতি। ধর্ম সম্বন্ধে রামযোহনের প্রধান নির্দেশ--মৃতি পুজার অবসান --ঘটাইয়া তিনি 
বর্তমান বঙ্গ সমাজের ভিত্তি কত দৃঢ় ভাবে স্থাপন করিয়াছেন প্রতি বৎসর আলোক-যালায় 
সজ্জিত দ্বি-সহস্রাদিক হুর্গ। মৃত্তির পুজামণ্ডপে জলন্ত অক্ষরে তাহা লিখিত এবং শত শত ঢক্কা 
নিনাদে প্রতিধ্বনিত হয়। ১৯৭১ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মধর্মীবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ২৫১। 
বাকি রহিল রাজনীতি । এই প্রসঙ্গে রামমৌহনের নিশ্নিত ভবনে আমরা বাস 
করিতেছি” ইহার একমাত্র. সঙ্গত অর্থ হয় যে এ প্রবন্ধ রচনাকালে (১২৯১ সালে ) ভারতে 
যে রাজনীতিক জাগরণের সুচনা দেখা ট্রিয়াছিল তাহা রামমোহনেরই অবদান। ১৮২৩ খ্রীঃ 
মুদ্রাধন্ত আইন (Press 0101781008) এবং ১৮২৭ খ্রীঃ জুরী আইন (১০7% Act) পাশ 
হওয়ায় রামমোহন তাহার যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, সফল না হইলেও ভারতের 
রাজনীতিক ইতিহাসে ইহ! যে মুল্যবান অবদান তাহা অনস্বীকার্য । কিন্তু উনিশ শতকের 
নবজাগরণে যে রাজনীতিক স্বাধীনতার আকাজ্জ। পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল--যাহা হিন্দু 
,কলেজের শিক্ষক ভিরোজিও ও ছাত্র কশীপ্রপাদ ঘোষ কবিতায় রামমৌহনের জীবিতকালে 
এবং হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিতায় উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে গ্রতিধ্বনিত হইয়াছিল 
তাহার কোন আভাস রামযোংনের জীবনে ও কর্মে পাই না। রামমোহন একখানি 
চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, “জাতীয় স্বাধীনতার আাকজ্কি! কি একটা পাগলামি নয়? (Is not 
this fiery. {ove of national independence a chimera?)” ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব 


Fe 


ংখ্যা £ ১-২ = রামমোহন রায় ৪৫ 


সন্বদ্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন £ “বিজেতা যদি বিজিত অপেক্ষা অধিকতর সভ্য হয় 
তাহা হইলে পরাধীনতা দুর্ভাগ্য নহে_কারণ প্রথমটির সভ্যতায় ছ্বিতীয়টির উন্নতি হয়। 
ভারতের পক্ষে আরও বহুদিন ইংরেজের অধীন থাকা দরকার নচেৎ তাহার অনেক 
ক্ষতি হইবে 1০৯৮ যে রামযোহন দক্ষিণ আঘেকায় স্পেন দেশের উপনিবেশগুলির 
স্বাধীনতায় মানন্দের আতিশয্য দীপমালা জালাইয়াছিলেন এবং ৬০ জন সাহেবকে ভোজ 
দিয়াছিলেন নিজের দেশের সম্বন্ধে তাথার এই উক্তি ভারতে নবজাগরণের উপযোগী নহে 
অস্ততঃ এ বিষয়ে যে আমরা উনিশ শতকের শেষে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রামমোহনের নিশ্সিত 
ভবনেই বাস করিতেছিলাম' এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করা কঠিন। 
আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। 
রামমোহনের প্রতি বিলাতে যে মর্যাদা ও সন্মান দেখান হইয়াছিল বলিয়া তাহার ভক্তগণের 
ধারণ]-_তাহা বেশ কিছু অতিরঞ্জিত একপ মনে করিবাঁব সঙ্গত কারণ আছে। ১৮৩১ খ্রীঃ 
৪ঠা জুন তারিখে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেক্রেটারী ভারতের বড়লাট লর্ড বেটিঙ্ককে 
লিখিয়াছিলেন : সংস্কারক রামমোহন সম্বন্ধে ( বিলাতে ) অনেক বাডাবাডি কর! হইতেছে। 
'আমার বিশ্বাস তিনি হিন্দুদের মানদণ্ডে বিচার করিলে বেশ ভাল এবং অসাধারণ শক্তি- 
সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য কিন্তু খুব মানসিক শক্তি সম্পন্ন নহেন। “(79871107011 
Roy 1s a staunch reformer—he is made much of by the party I really 
think he is a mild wellmeaning man of extraordinary requirements for a 
Hindu but not of much strength of mind) ”) এই উক্তিত মধ্যে ‘for a Hindu’ 
কথাটি বিশেষ অর্থব্যগ্তক। অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দ, সম্বন্ধে তৎকালে যেরূপ ধারণ! বিলাতে 
প্রচলিত ছিল তাহার মাপ কাঠিতে রামমোহন বড বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। এই 
মাপকাঠি তৎকালে কিবপ ছিল দুইটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ১৭৯২ খ্রীঃ 
চালপ গ্র্যান্ট (018195 01911) সিখিয়াছিলেন যে ইউরোপের সর্বাপেক্ষ। অনুন্নত সম্প্রদায় 
অপেক্ষাও বাঙ্গালীর! নিকুষ্ট। ১৮১৩ খ্রীঃ ভারতের বডলাট লর্ড হেস্টিংস তাহার রোজনাম- 
চায় (081%) লিখিয়াছেন “হিন্দ,রা জন্ক দ্ানোয়ারেব সামিল (The Hindoo appears a 
being nearly hmited to mere animal functions) 1” এই দুইটি উক্তিই৪* রাম- 
মোহনের সধসাময়িক হিন্দুদের বর্ণনা। এই মাপ কাঠিতে রামমোহনের সম্বন্ধে বিলাতে 
ধারণা যাচাই করিলে খুব উচ্ছৃদিত হইবার কারণ নাই।' 
রামমোহনের নিন্দা অথবা লোকের চক্ষে তাহাকে খাটো করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
নহে। রামমোহনের. শ্রেষ্ট, অবদান-_অন্ধ সংস্কারের উপব যুক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা। 
তাহারই পদাঙ্ক অহ্ুদরণ করিয়। আমি তাহার ভক্তদের অন্ধ-সংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তির দ্বার! 
তাহার শ্বকপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র । 
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পাদটাকা ই 
( পাদটাকায় নিয়লিখিত সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ) 
গ্রন্থ _ 017 Rammohan Roy, by Ramesh Chandra Majumdar 
(The Asiatic Society, Calcutta, 1972) | 
প্রবন্ধ (১)= The Calcutta Review, New Series, Vol. Ill, No. 3, 
January-March, 1972, pp. 209-226 
প্রবন্ধ (২)= Journal of the Asiatic Society, Letters Vol. ১১৫, 


pp. 39-51 
প্রবন্ধ (৩)= Asiatic Society, Monthly Bullétuns, April, 1975 
প্রবন্ধ (৪)= Do September, 1975. 


Rammohun= Rammohun Roy—The Man and his Work Centenary 
Publicity Booklet No 1, June, 1933 Edited by Amal Hom, 
ব্রজেন্ত্র = রামমোহন রায়, (সাহিত্য সাধক চরিতমাল! ), শ্ীব্রজেন্্রনাথ বন্শোপাধ্যায় 
প্রণীত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ( আযাঢ ১৩৪৯) 
১। গ্ৰন্থ 
২। সাহিত্য সাধক চরিতমালা_-১-৬ সংখ্যা। 
৩। গ্রন্থ ও প্রবন্ধ (১-৪)। 
৪1 প্রচলিত ধারণা মতে--১৮১৪ 
৫1 গ্রন্থ ৩-১৮ পৃঃ 
৬। 8৪111101007, 0 199. 
৭। ব্রজেত্র--১৩ পৃঃ! 
৮1 স্থরেন্দ্নাথ সেন _প্রাচীন বাংলা পত্র সঙ্কলন”। 
৯। ব্রজেন্্র-_-৩১ পৃঃ! 
১০। প্রবন্ধ (১)-২১১ পৃঃ । 
১১। ব্রজেন্্র--৩০-৩১ পৃঃ । 


১২। এ ৩২ পৃঃ। 
১২ (ক) ৩৭ পৃঃ। রর 
১৩। এ ৩৩ পৃঃ । 


১৪। রবীন্দ্ররচনাবলী--. বিশ্বভারতী ), চতুর্থ খণ্ড, ৫১৩, ৫১৫ পৃঃ। 
১৫। গ্রন্থ, প্রবন্ধ (১-৪)। 
১৬1 Nineteenth Century Studres, January, 1975, pp. 138-160. 


১৭। গ্রন্থ, প্রবন্ধ (১-৪ )।৷ 


সংখ্যা £ ১-২ রামমোহন রায় ৪৭ 


১৮160105217 Arabinda—Renaissance in Bengal—Quest and Con- 
frontations, p. 70 

১৯ | R.L. Mitra—Nepalese Buddhist Literature, p. 261 

২০। “তন্ত্রো্ত শৈব বিবাহের ছারা বিবাহিত যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর স্তায় 
অব্য গম্যা হয়।” রামমোহন গ্রস্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, চারি প্রশ্নের উত্তর, ১৯ পৃ. 
এই গ্রন্থের ১৬-২০, ১৫৪ পৃষ্ঠাও ভষ্টব্য 

২১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” সাময়িক পত্রে সমাজের কথা প্রথম খণ্ড, ৫২৮ পৃঃ । 

২২। এই নিয়মটি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে.আমি যে সময় হিন্দু স্কুলের ছাত্র 
ছিলাম (১৯০৫ খ্রীঃ ) অন্ততঃ সেই সময় পৰ্যন্ত বলবৎ ছিল। 

২৩। ব্রজেন্দ্র, ৩৪-৩৫ পৃঃ ।” 

২৪ । Rammohan, p. 73 

২৫। সতীদাহপ্রথার নিষেধমূলক আইন প্রণয়নের প্রন্তাবনায় বেটিষ্বের মন্তব্য| 

২৫ ক। প্রবন্ধ (১২১৯ পৃঃ । 

২৬। রামমোহন গ্রন্থাবলী, ( বদীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ), ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪০ পৃঃ 

২৭। Colet—hRaja Ramohun Roy, 0. 212 

২৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, 
পৃ. ৪৭৬-৭৭। ঃ 

২৯। রামমোহন গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ্) ষষ্ঠ খণ্ড ২০ পুঃ। 

৩০। এ ১২, ১৬, ১৯ পৃ. 

৩১। তুলনার জন্য ‘গ্রন্থ ৫৩-৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য ৷ * 

৩২ । Dictionary 17125701151) and Bengali, Introduction, 0, 14. 
Asiatic Journal, 1835, Port I, pp, 43-44, 234. 

৩৩। উইলিয়ম কেরী, (সাহিত্য সাধক চরিভমাল! ), ৫৬ পৃ.। ২ 

৩৪। রামমোহন রায় (এ), ৭০-৭১ পৃ*। 

৩৫। প্রবাসী--১৩৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৩১-৩২ পৃ. 

৩৬1 Calcutta Review, (New Series), Vol. 1, PP 213, 519 ff. 

৩৭ | কবিতাটির নাষ--"7০ India—My Native Land’ 


ইহার আরম্ভ এইরূপ 
My Country ! in the days of glory past 


A beauteous halo circled round thy brow 
And worshipped as a deity. thou wast. 


$৮ 


৩৮ । 


৩৯ 


৪85 


্ 
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Where is that glory, where that reverence now ? 


(Henry Louis Vivian Derozio (1808-31) 


A Memorial Volume, Edited and Arranged by Mary Ann Das 


Gupta 


কাশীপ্রসাদের একটি কবিতা--অতীতের স্তি 
Land of the Gods and lofty name ; 
Land of the fair and beauty's spell, 
Land of the bards of mighty fame 
My Native land : for e’er fare well 1 


আর একটি--ভবিষ্যতের আশা 
But woe me 1 1 shall never 119 to behold 
» That day of thy triumph, when firmly and bold, 
Thou shall mount on the wings of an eagle on high 
To the Region of knowledge and blest 11091 
এই স্থর রামমোহনের কোন রচনায় খুজিয়া পাওয়া যায় না--অথচ ইহাই 
উনিশ শতকের নবজাগরণের ভিত্তি । 
lL  Patdar, Arabinda—op. cit. p. 62 - 
৷ ইহা এবং এই প্রকার অন্যান্য উক্তির জন্য মৃৎপ্রণীত G/ipses of Bengal 
in the 19th Century, (00 8-9) দ্রষ্টব্য । 


চ 


, বমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস-চিন্তা 
সুনীল সেন 


কয়েক পুরুষ ধরে রামবাগানের দত পরিবারে সাহ্বিয়ানার প্রতি প্রবল ঝোঁক 
থাকলেও রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতীয় সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্বদেশের ইতিহাস 
পড়তে পভতে তার মনে জাগে নতুন আবেগ । তিনি লিখেছেন £ 

“দক্ষিণ সাহবাঁজপুরে জলপ্লাবনান্তে যখন আমি তথায় গিয়া প্রান্তরে পট্টবাঁস স্থাপন ' 
করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম, সে সময় আমি প্রান প্রত্যহই সন্ধাকালে একাকী 
গ্রাণ্ট ভফ-কৃত সঞ্জীবনীক্ধাপুর্ণ মহারাষ্টরীয় জাতির ইতিহাস পাঠ করিতাম এবং অনেক সময় 
এরূপও ঘটিত যে শিবাজীর কোন চরিত্র কাহিনী চিন্তা করিতে করিতেই রাত্রি প্রভাত 
হইয়া গেল। আমি যখন ত্রিপুরা অঞ্চলে পরিভ্রষণ করি তখন টড_প্রণীত রাজস্থানের 
ইতিহাসখান! সততই আমার কাছে থাকিত। এই সময় আমি প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে একটি 
আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলাম”।১ 

এইভাবে রমেশচন্দ্রের ভারত আবিষ্ষার। তিনি অনুভব করেন ভারতের ইতিহাস 
স্বাভাবিকভাবে তাকে রোমাঞ্চিত করে| তার রক্তে ছিল ভারত। পশ্চিম ঘুরে তিনি 
ভারতে এসেছিলেন । উনিশ শতকের পাশ্চাত্য ভাববার! তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল । 
তার লেখায় উদারনৈতিক ভাবধারার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। 

ভারতে প্রাচ্য জ্ঞানান্বেষণের শুক ১৭৮৪ সালে। এ বছর কলকাতায় এশিয়াটিক 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। উইলিয়ম জোনস্‌, চাল উইলকিনস্‌, কোলক্রক প্রভৃতি বিদেশী 


“লেখকগণ প্রাচ্য সংস্কৃতিব ইতিহাস সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রকাশ. করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল 


মিত্র ভারততত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, 
শিলালিপি এবং তাত্রশাসন থেকে এঁতিহাসিক উপাদান সংগ্রহে তার প্রচেষ্টা স্থবিদিত । 
কিন্ত ওতিহাসিক গবেষণা তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল বল! চলে। এই অবস্থায় বমেশচন্ত্ 
ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 
প্রধানতঃ একজন জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসিক ; জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখার 
নতুন ধারার তিনি অন্যতম শ্রষ্টা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে শুরু করে তিনি 
পোঁছেছিলেন আধুনিক ভারতেব অর্থনৈতিক ইতিহাসে । অবশ্যই তার প্রচেষ্টা ভারতের 
বিকাশমান জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছিল । মনে হয় উনিশ শতকের ইউরোপে জাতীয়তা- 
বাদের প্রসার তীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল । 
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রমেশচন্দ্রের খণ্থেদ-সংহিতার বাংলা অঙ্থবাদ ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। খখেদের 
দেবগণ ও বৈদিক যুগের সমাজ সম্পর্কে তিনি বাঙলা! ভাষায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
আমরা পরে এই প্রবন্ধগুলির পরিচয় দেবো । ১৮৮৯ সালে তীর প্রথম বড এতিহাসিক 
কাজ, A History of Civilization in Ancient India, প্রকাশিত হয়। প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে এই বই লিখিত ।. ইতিহাস রচনায় তিনি সাহিত্যকে 
বড উপাদান মনে করতেন, তার মতে সাহিত্যের মধ্যে মানুষের ধ্যান ধারণা রীতিনীতি, 
ধর্মমত প্রতিফলিত। আধুনিক এতিহাসিক অৱশ্য সাহিত্যিক উপাঁদানকে সব সময় 
নির্ভরযোগ্য মনে করেন ন!। শুধুমাত্র সাহিত্যিক উপাদানকে ভিত্তি করে সামাজিক 
ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু বল! চলে যে মানুষের সমাজভীবন জানতে হলে অনেক 
সময় সাহিত্যের আশ্রয় নেওয়া ছাডা উপায় থাকে না। রমেশচন্দ্রের প্রাচীন ভারতের 
সভ্যতার ইতিহাস বইটিতে মৌলিক গবেষণার ছাপ চোখে পড়ে না। নিবেদিতা লিখেছেন £ 
“It was never a work of original scholarship...... this book was intended 
as an exposition to India and to the world of the national 0101.* 
রমেশচন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের গবিমা উদ্ধার কর! । এইভাবে তিনি 
জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র * বাঙলা ভাষায় সেকালের সাময়িক 
পত্রে এতিহাসিক বিষয়ের উপর অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তীর পাণ্ডিত্য এবং ইতিহাস- 
চিন্তা এই সব প্রবন্ধে প্রকাশিত। আমরা তীর কয়েকটি প্রবন্ধের পরিচয় দেবো। “খথেদের 
দেবগণ” প্রবন্ধে তিনি সমগ্র বৈদিক যুগের-একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন; এই প্রবন্ধের 
কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল : 

“ছ্য (অর্থাৎ আকাশ ) এবং পৃথিবীকে সকল দেবগণের পিতা বলিয়া অর্চনা 
করা হইয়াছে, অদিতিও ( অর্থাৎ অনস্ত আকাশ বা বিশ্বজগৎ ) সকল দেবের মাতা শ্ববূপা। 
তাহারই সন্তান হূর্যাদদি আদিত্যগণ। ইন্দ্র আকাশ, দেব, মেঘকে হুনন করিয়া বৃি দিয়! 
মন্ত্র হিত করেন, এবং খণেদে ইন্দ্রের সম্বন্ধে বতগুলি সুক্ত ( অর্থাৎ স্তুতি ) আছে, অন্য 
কোন দেব সম্বদ্ধে ততগুলি নাই। বরুণও আবরণকারী আকাশ বা নৈশ আকাশ, মিত্র 
আলোক ব! দিবা, স্থতরাং মিত্র ও বরুণের প্রায়ই একত্র স্ততি কর! হইয়াছে ।. এবং 
তাহাদিগের সঙ্গে অর্ধমারও স্বতি আছে। কেন ন! তিনি দিবা ও রাত্রির মধ্যস্থ প্রাতঃ 
কালের সুর্য। অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না, অতএব অগ্নিই সকল যজ্ঞের পুরোহিত এবং 


* পুণাল্লৌক রমেশচন্্র দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (২৪ চৈত্র ১৩*১) 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০২ বঙ্গাব্দের সভাপতি নির্বাচিত হন! “ প্রকৃতপক্ষে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
দ্বিতীয় স্ভাপতি। ১৩০* বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩ হীঃ) বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের প্রতিষ্ঠা । 
জীমদনমোহন কুমার বচিত “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস, প্রথম পর্ব” গ্রহ্থ ডষ্টব্য। --প্জিকাধ্যক্ষ। 


a) 
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তাহাকে যে হব্য অর্পণ কর! যায় তিনি তাঁহা দেবগণের নিকট লইয়া যান বাধু বাভাস, 
মর্যগণ ঝডের বাতাস মহাপরাক্রাস্ত, এবং ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া শক্ত বিনাশ করেন। 
সুর্য বা সবিতা আলোক বর্ষণ করেন । উষা প্রাচীন খধিদের বড় আদরের দেবী, তাহার 
সম্বন্ধে সুক্তগুলি যেরূপ কবিদ্বপুর্ণ সেরপ আর কোন দেব সম্বন্ধে দেখা যায় না। তিনি 
সারের গৃহিণীর ন্যায় প্রত্যুষে জাগ্রত হইয়া! ন্সেহের সহিত সকলকে জাগরিত করেন, 
সকলকে আপন কার্ষে প্রেরণ করেন। উষার পূর্বে আকাশে যে আলোক ও অন্ধকার মিশ্রিত 
থাকে, তাহাই অশ্বিদবয়, পুরাণে তাহাদের অশ্থিনীকুমার বলে। 
|... কালক্রমে যজ্ঞের ঘট! ও অনুষ্ঠান ৰাৰ্ষ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তাঁহার সঙ্গে 
সঙ্গে মন্ত্র খত্বিকদের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিহাঁসজ্ঞ পাঠকগণ জানেন 
যে অবশেষে খত্বিক বা পু্ক সম্প্রদায় একটি শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত 
হইলেন ।  রাঁজপুরুষগণ ক্ষত্রিয় জাতি হইলেন, সাধারণ শ্রমজীবিগণ বৈশ্য হইলেন, বিজিত 
বর্বর জাতিগণ শূদ্র হইলেন। এগুলি এতিহাপিক কথা, এখানে বলিবার এই আবশ্যক যে 
খখেদ সংহিতায় এ চারি জাতির বিশেষ পরিচয় ' পাওয়া যায় না, এ জাতি বিভাগটি * 
খথেদের সুক্ত রচনার পর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল 1৮০ 
আর একটি প্রবন্ধে তিনি উনিশ শতকের নব জাগরণের পটভূমি বর্ণনা করেছেন: 

“শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য উন্নতির আলোক 
সহসা বঙ্গদেশে দেখা দিল। আধুনিক সভ্যতার উজ্জলতম কিরণ বঙ্গদেশে প্রতিফলিত 
হইল,_ আধুনিক উদ্যম উৎসাহ ও উন্নতি বঙগদেশে আবির্ভূত হইল। ভিন্কুচি লোকে 
ভিন্নপ্রকারে সে সঙ্যতা গ্রহণ করিলেন। পলবগ্রাহিগণ ইউরোপীয় স্থরাঁপান গ্রভৃতি 
দোষ গ্রহণ করিলেন, ফলগ্রাহিগণ ইউরোপীয় উৎসাহ». উদ্যম, স্বদ্েশ-হিতৈষিতা ও স্বধর্ম- 
প্রিয়তা গ্রহণ করিলেন, দেশে মহা আন্দোলন হইল, চিন্তার লহরী বহিল, উৎসাহ ও উদ্যম 
উৎকর্ষ লাভ করিল, দেশপ্রিয়তা ও ধর্মপ্রিয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই চিন্তা, সেই উৎসাহ 
সেই ধর্মপ্রিয়ত! প্রাতঃম্মরণীয় রামমোহন রায়ে পূর্ণ বিকাশ পাইল। 

“শতাব্দীর মধ্যকালেও এইবপ ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল তরঙ্গ দেশে 
বহিতে লাগিল, তাহাতে সুফলও ফলিল, কুফলও ফলিল। সমাজে কতকটা৷ বিশৃঙ্খলা হইল। 
বিদ্বেশীয় আচারের অস্থকরণেচ্ছা প্রবল হইল, আবার ভাহার সঙ্গে সঙ্গে ত্বদেশহিতৈধিতা 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল বিদেশীয় শান্তরে শ্রদ্ধা বাডিতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে স্বদেশী কথা জানিবার ইচ্ছাও ফলবতী হইল। দুই দিক হইতে ভরঙ্গ আসিয়া যেন 
সমাজকে বিক্ষু্ধ করিতে লাগিল । কিন্ত এই পরস্পর প্রতিঘাতী উন্সিরাশির মধ্যে জাতীয় 
চিন্তা ও জাতীয় বল, জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় উদ্যম গঠিত ও স্থিরীকৃত হইল ।”৪ 

- রমেশচন্দ্রের মতে ইতিহাস সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের কাহিনী । তিনি মন্তব্য 
করেছেন, “ফেবল যুদ্ধ বর্ণনা ও সম্রাটদিগের নামাবলি প্রকৃত ইতিহাস নহে।” ব্যক্তি 


৫২ সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিক! বর্ষ ৮২ 


ইতিহাস স্থষ্টি করে না, বিশেষ এতিহা'সিক অবস্থায় ব্যক্তি নেতাব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 
ইতিহাস বীরের সৃষ্টি নয়, ইতিহাসই বীর সাষ্ট করে। এঁতিহাসিক অবস্থার সুযোগ 
নিয়ে ব্যক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, “সক্রেটিস কেবল নিজ জ্ঞানে 
জ্ঞানী নহেন, গ্রীকদিগের তৎকালিক অসামান্ত চিস্তা-ক্ষমতার পুর্ণ বিকাশ মাত্র। লুখর নিজ 
বলে খ্ৰীষ্টীয় ধর্ম পরিবর্তিত করেন নাই, সেই সময় নৃতন জ্ঞানাদোক ইউরোপে প্রকাশিত 
হওয়ায় তৎকালিক আচার অহ্ষ্ঠানের অনিষ্টকর নিয়মগুলি ইউরোপের মহাক্রাস্ত ও নব বলে 
বলীয়ান জাতিদের অসহা হইয়া পতিয়াছিল,_-লুখর তাহাদের মুখপাত্র হইয়া! সেই নিয়মগুলি 
তিরোহিত করিলেন। নেপোলিয়ন কেবল নিজ তেজে পুর্ণ হইয়! জগৎ বিপর্যস্ত করেন নাই, 
ফরাসী বিপ্লবের অপরিসীম শক্তিতে শক্তিমান হইয়! নেপোলিয়ন বিশ্বয়কর ও অতুল্য তেজ 
জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন। 

« ....সময়ের চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যম নেতাকে বাছিয়া লয়, ব্যক্তিগত প্রতিভাকে 
অবলম্বন করে এবং ক্ষণজন্ম! মহারথীদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুর্ণ বিকাশ পায়।” 

প্রগতি ও বিবর্তনের ভাবধারায় রমেশচন্দ্রের ছিল গভীর আস্থা। অবশ্যই তাঁর জানা 
ছিল সরলরেখায় প্রগতি অগ্রসর হয় না, মাঝে মাঝে আসে বিপর্যয় এবং ভাঙন। প্রগতির 
পথে মানুষের যাত্রায় কখনো আসে পতনের যুগ এবং তারপর উন্নতির যুগ । প্রবহমান 
স্রোতের মত ইতিহাসের গতি প্রগতির দিকে । রমেশচজ্ প্রবন্ধটির নাম দিয়েছেন 
“উন্নতির যুগ ।” তিনি লিখেছেন “মনুয সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী, বৎসরের পর বৎসর 
ক্রমশ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, এই উন্নতির ফল যেন পাচ সাত শতাব্দীর পর এক 
একবার বিকশিত হয়।” প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ, পর্যন্ত সভ্যতায় ধারার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ তিনি দিয়েছেন। নদীর কূলে কুলে সভ্যতার “প্রথম জ্যোতি, প্রথম স্ফুলিঙ্গ |” চীন 
ও ভারত, গ্রীস ও রোম প্রাচীন সভ্যতার লীলাঙ্ষেত্র । সভ্যতার “পঞ্চম পর্বে” মহম্মদ 
আরবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। এই পর্বের প্রায় সাত, ব্যাট শত বছর পরে আর একটি 
উন্নতির যুগ আসে।- এই যুগে আকবর ভারতের সমাট । ইউরোপে লুখার “খ্রীষ্টীয় ধমের 
সংস্কার করিলেন, কলঘান আমেরিক আবিষ্কার করিলেন, কোপনিকস ও গ্যালিলিও 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি সাধনকরিলেন, বেকন ও ডের্কাট বিজ্ঞানালোচনা৷ করিলেন, ইংলগ্ডের 
কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপিয়র প্রাছুভূ'ত হইলেন এবং মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হেতু জনসমাজে জ্ঞান 
বিস্তারের অনেক সুবিধা হইল ।” দুইশত বছর পর আপে আর একটি উন্নতির যুগ--ফরাসী 
বিপ্লবের যুগ । উনিশ শতকে ইউরোপে জাতীয়তার অপ্রগতির মধ্যে তিনি প্রগতির পথে 
মানুষের অভিযান লক্ষ্য করেছিলেন। এই প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি লিখেছেন 

“গ্রীকগণ শ্বাধানতা লাভ করিলেন, গারিবন্ডি ইতালী স্বাধীন করিলেন, বিসমার্ক 
অর্মনী একীভূত করিলেন, সমস্ত জগতে মানব-শ্বাধীনতার মহামন্ত্ প্রচারিত হইতে লাগিল ।”৬ 
প্রগতির ভাবধারায় তাঁর গভীর বিশ্বাস এই প্রবন্ধে প্রতিফলিত। নৈরাহ্যবাদীর কাছে 
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ইতিহাস অর্থহীন ; মহান্‌ এতিহাসিক তিনি যিনি ইতিহাসের ধারার মধ্যে যোগস্ত্রের 
সন্ধান পান, ইতিহাসের মধ্যে কিছু অর্থ খুঁজে পান। মানুযের নিয়তি পতন নয়, মানুষ 
প্রগতির পথে ধাবমান--এই বিশ্বাদে মহান এঁতিহামিক উৎুদ্ধ। নিঃসন্দেহে রমেশচন্জরের 
ইতিহাস-চিন্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

পরিণত বয়সে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস বচনার কাজে আত্মনিয়োশ 
করেন। ১৯৭২ সালে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড এবং ১৯০৪ সালে 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয। ১৯৭৯ সালে বরোদায় তার মৃত্যু ঘটে । এদেশে তিনি প্রথম 
ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাস লিখেছিলেন। ইতিহাসের এই নতুন শাখাকে এদেশে: 
- প্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয় করবার কৃতিত্ব তার প্রাপ্য। প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে .তীর 
অর্থনৈতিক ইতিহাসের ছুই খণ্ড লিখিত। চিন্তার শ্বচ্ছত! এবং রচনার প্রসাদগ্তণ পাঠককে 
আকৃষ্ট করে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ দুই খণ্ডেই প্রকাশিত। উনিশ শতকে বিকাশমান 
জাতীয়তাবাদী চিন্তার উপর তীর লেখার বিপুল অপ্রতিরোধ্য প্রভাব প্রতিভাত ছুই খণ্ডেই 
তার প্রধান আলোচ্য বিষয় বাণিজ্য, শিল্প, আথিক ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের দারিত্র্য । যে 
বিষয়টি দুই থণ্ডেই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা এবং ভূমি-কর | 
ভারতীয় লেখকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তই প্রথম ভূমি-ব্যবস্থা বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা 
করেছিলেন। ভূমি-করের বিরুদ্ধে তীর সমালোচনা কেন্দ্রীভূত , চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
তিনি সমর্থক । 

একটি যুগের শেষে রমেশচন্দ্র দত্ত তার অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখেছিলেন। যুগের 
পরিবর্তনের সঙ্গে চিন্তার ধার! পান্টায়। সমসাময়িক চিন্তার আলোকে বিচার করলে তাঁর 
কোন কোন বক্তব্য রক্ষণশীল মনে হতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তার মত, সেচ 
বনাম রেলওয়ে বিতর্ক, ব্যয় সক্কোচনের প্রতি তীর সমর্থন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে । অর্থ 
নৈতিক ইতিহাসের আধুনিক ছাত্রের মনে আজ নতুন জিজ্ঞাসা। অধুনা অর্থনৈতিক 
ইতিহাসের গবেষণা নতুন পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে । তবু বল! চলে রমেশ দত্তের অর্থনৈতিক 
ইতিহাস উৎসাহী পাঠকের আজও অবশ্য পাঠা । 
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যে ক'জন বিদেশী মহাম্নুভব ও পরহিতৈষী ব্যক্তি বাঙলা তথা ভারতের বিভিন্ন 
প্রকার উন্নতি সাধনে গুকত্বপুর্ন ভূমিক! নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ডেন্ডড হেয়ার অন্ততম। 
নিঃস্বাথভাবে আমাদের দেশের হিতসাধনই ছিল তার লক্ষ্য। নিষ্কাম কর্মের মূর্ত প্রতীক 
ছিলেন তিনি। 

তার জন্ম হয়েছিল সুদুর স্কটল্যাণ্ডে ১৭৭৫ খবীষ্টাব্দের ,১৭ই ফ্রেক্রমারি। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি কলকাতায় এসে ঘড়ির ব্যবসায়ে লিপ্ত হন, কিন্তু তার মন কেবল . 
ব্যবসাতেই সীমাবদ্ধ রইল না, ধীরে ধীরে অন্যদিকেও আর্ট হল। পরে দেবা গেল তিনি 
তার মাতৃভূ্মর চেয়ে আমাদের দেশকে যেন বেশী ভালবাসেন এবং এখানকার অধিবাসীদের 
তার অপরিশীম স্বেহের এবং ভালবাসার আবেষ্টনে পরমাত্মীয়ে পরিণত করেছেন। তাই 
ব্যবসা থেকে অবসর নেবার পরেও তিনি এদেশেই অবশিষ্ট জীবন কাটালেন এবং এখানকার 
কল্যাণে তার সময়, শ্রম ও অর্থ অরুপণভাবে নিয়োজিত করলেন। 

আমাদের দেশ তখন অনেক বিষয়ে অত্ান্ত পিছিয়ে ছিল, ইওরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
যে সাংস্কতক, ধর্মীয় ও সামাজিক পুনর্জন্ম হয় তার প্রভাব এখানে অষ্টাদশ শতাব্বীতেও 
প্রতিফলিত হয়নি। শেষোক্ত শতাব্দীচতে ভারতে বিশেষতঃ বাঙলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক 
ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয । তখন এখানে ছিল নানারকম কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, 


- সামাজিক রীতি নীতি মধ্যযুগীয় এবং শিক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাতৎ্বতাঁ। তখন উচ্চশিক্ষা বলতে 


£ 


যাবুঝাদ তা হিল সংস্কৃত, আরবি ও ফারপি ভাষায় সীমাবদ্ধ, বাউলাভাষা ছিল ভীষণ অব- 
হেপিত এবং বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অথনীতি প্রভৃতি পাঠা বিষয়ের 
অন্তভূক্ত ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে পরিবর্তনের সুচনা হতে লাগল। 
উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিল নব জাগরণ। শিক্ষা, সাহিত্য, ও সামাজিক রীতি-নীতি 
প্রভৃতির অনেক পরিবর্তন' হতে আরম্ভ হল। যারা সে সময়ে প্রথমে শিক্ষার কাজে বিশেষ 
ভাবে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেরী, মার্শঘ্যান, ওয়ার্ড ও রাজা রামমোহন রা 
প্রভূতর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ডেভিড হেয়ারও এদেশে এসে কয়েক বৎসরের 
মধ্যে এ কাজে হাত, দ্িলেন। 


ব্যবসা সুত্রে এখানকার বহুলোকের সঙ্গে হেয়ারের পরিচয় ঘটে। অনেকের সঙ্গে 
bs 
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তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশে বুঝতে পেরেছিলেন যে এখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার ৷ 
তিনি নিজেই বলেছেন “এদেশে কিছুদিন থাকার পর কিছু সংখ্যক অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ 
পরিচয়ে বুঝতে পারলাম শিক্ষা ব্যতিরেকে হিন্দুদের সুখন্বাচ্ছন্দ্য হবে না। তখন আমি 
ভারতের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করলাম এবং সরকারের ও 
সমাজের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্মতি ও সমথনন পেয়ে শিক্ষার উন্নতি কল্পে সচেষ্ট 
হলাম।” 

ঘডির ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং সেই অর্থ তিনি এখানে 
জনকল্যাণ-মূলক কাজে মুক্তহস্তে ব্যয় করেছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাবের ১লা জান্ুআরি মিঃ গ্রে-কে 
তার স্থলাভিষিক্ত করে তিনি ঘভির ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।ৎ এর পরে তিনি 
তার অভীগ্লিত শিক্ষার উন্নতি বিধানের অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে অধিকতর সময় 
অতিবাহিত করতে থাকেন। 

একটা! কথা তার সম্বন্ধে সময় সময় শোনা যায়__-তিনি নাকি শিক্ষিত ছিলেন না। 
কিন্ত কার-এর জনশিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায়__“মাধারণ বিষয় সমূহে ভালো শিক্ষা 
নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। তীর জ্ঞানের পরিধি মোটামুটি বিস্তৃত ছিল। . আমাদের শ্রেষ্ঠ 
রচনাকারদের কারো কারো লেখা তিনি পড়েছিলেন । উচ্চ শিক্ষিত লোক হিপাবে তিনি 
পরিচিত হতে পারতেন কিন্তু তার সারল্য ও আস্তরিকতার জন্যই তা হয়নি। এই সব গুণ 
ছিল তার সহজাত, এদের জন্যই তিনি প্যাপ্ডিত্যাভিমানের উধ্বে” উঠিভে পেরেছিলেন”, ।৩ 
তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন, ধার শিক্ষার অভাব তার এই সোপাইটির সভ্য 
হওয়ার কথা ভাব! যায় না । এটা নিশ্চয়ই তার শিক্ষারই পরিচয় বহন করে। ১৮৩৫ সনে 
৮ই জুলাই টাউন হলে বিচারে জুরি প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব আলোচনায় যে কমিটি গঠিত 
হয় তিনি এর কেবল সভ্যই ছিলেন না, তার জন্য উপযুক্ত আইনের খসডা তৈরী করা 
বিংব। গর্তনর-জেনারেলের কাছে আবেদন-পত্রের সঙ্গে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব পাঠানোর 
কাজেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এরকম নানা ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় তিনি শিক্ষিত ছিলেন । 

১৮১৩ সনের ইংরেজ কোম্পানীর সনদে শিক্ষার জন্ত বাধিক অনৃন একলক্ষ টাকা 
ব্যয়ের নির্দেশ থাকলেও পরের কয়েক বৎসরের মধ্যেও কোম্পানী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য 
তেমন কিছুই করে নি। দীর্ঘ দশ বৎসর পরে ১৮২৩ সনে গঠিত হয় . Committee of 
Public Instruction | এখানকার জনশিক্ষায় যখন সরকার এরূপ অমনোযোগী তখন 
আমরা দেখতে পাই হেয়াবকে একাজে ব্রতী । 

হিন্দু কলেজ প্রতিঠিত হয় কলকাতায় ১৮১৭ শ্রীষ্টান্ধের ২০শে জাচমারি। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে এই কলেজই মুখ্য 
ভূমিকা নিয়েছিল। এখানকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রধানত: এই যুবকদের ব্যক্তিত্ব, 
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কর্মধারা এবং কৃতিত্বে ক্রমে বাঙলায় এক নব যুগ প্রতিষ্ঠিত হয়। গতাহগতিকতার 
পরিবর্তে এল অঙ্ক্দদ্ধানী মনোভাব এবং যুক্তিপুর্ণ মমালোচকের দৃষ্টি, -সব কিছুই সঙ্গতভাবে 
যাচাই করে নেবার স্পৃহা । এই নব জাগরণে নিঃসন্দেহে হেয়ারের বিশেষ দান রয়েছে । 
এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় কে বা কারা মুখ্য ভূমিক! নিয়েছিলেন এই নিয়ে বহুক্কাল যাবৎ 
মতবিরোধ চলছে। হেয়ার এ কলেজের উন্নতির জন্ যে অনেক কিছু করেছেন তা 
অনস্বীকার্য কিন্ত এর পরিকল্পক কে এই নিয়েই মত-বিরোধ। এ বিষয়ে এখানে বিস্তৃত 
আলোচনা সম্ভব নয়, তবে একটু উল্লেখ না করলে এ লেখা অসম্পূর্ণ হয়। The Calcutta 
Christian Observer নামে একটি মাসিক পত্রিকায় ১৮৩২ সনের জুন ও জুলাই সংখ্যার 
লেখা থেকে জানা যায় হেয়ার এ কলেজের পরিকল্পক 1৪ পরে প্যারীঠাদ মিত্র ও তার ভ্রাতা 
কিশোরীচাদ মিত্রও বলেন তিনিই এর প্রথম পরিকল্পনা করেন।* রাজনারায়ণ বসুর 
(১৮২৬-১৮৯৯ ) অভিমত তিনি হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 
ভার এই অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন ১৭৯৬ শকে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) তার প্রকাশিত 
পুস্তকে--সে কাল আর একাল’ ।* কিন্ত পরে আরও কতকগুলি মুল্যবান প্রামাণ্য সম- 
সাময়িক তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমনে উপরিউক্ত মতের পরিবর্তন সঙ্গত মনে হয়। 


স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈন্ট কলকাতায় স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন 
১৮১৩ গ্রীগ্ান্ষ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত । হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্লে তার বাসায় তার 
সভাপতিত্বে ১৮১৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৪ই মে যে সভা হয় তাকেই এই কলেজ সম্পর্কে প্রথম সভা 
ধরা হয় । এই সভার পরে এই মালের ১৭ তারিখে স্যার হাইড, ইস্ট বোর্ড অব 
কণ্ট্োল-এর সভাপতি আর্ল অব.বাকিংহাম্শায়ার (Ear! of Buckinghamshire)-কে যে 
পত্র দেন তার এফটি নকল (হাতে লেখা) কিছুদিন আগে বর্তমান বাঙলাদেশ রাজ্যের 
জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিগ্ঠালঘ়ের অধ্যাপক মিঃ এ, এফ, সালাহ-উদ্দিন আহমদ পেয়েছেন 
লগুনস্থ বিদেশে গস্পেল গ্রচাবের সোসাইটির দধ্টরখানায় বহু পুরাতন দলিলপত্রের 
মধ্যে । এই পত্র থেকে পরিষ্কার বুঝ! যায় হিন্দু সম্ত্রান্ত নেতৃবৃন্দ এই কলেজ প্রতিঠায় 
এগিয়ে গিয়েছিলেন । 

স্যাব হাইড ঈন্ট লিখ ছেন,”/ proposition was brought to ms about a fort- 
night ago.., sigmfying that many of the leading Hindoos are desirous 
of forming an establishment for the education of their children in a liber- 
al manner as practised by Europeans of condition and desired me to 
lend my aid towards it, by having a meeting held under my Sanction-.-..- 
eee The meeting was held at my House on the 14th of May, at which 
about 50 and upwards of the most respectable Hindoo inhabitants 
attended, Including the principal Pundits,” 
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হেয়ার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ এই পত্রটিতে নেই। ১৮ই মে হারিংটন সাহেবকে তার 
লেখা চিঠিতেও হেয়ারে নাম নেই। তার ২১শে মে ১৮১৬, ২৮শে মে ১৮১৭, ২৮শে এপ্রিল 
১৮১৮, এবং ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮১৮ তারিখের চিঠিতেও এই সম্বন্ধে নৃতন কিছু পাওয়া যায় না» 

১৮১৬ সনের ২১শে মে প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি- 
তেও হেয়ারের নাম নেই । তিনি পরিকল্পক হলে তার নাম এর মধ্য না থাকার কোন সঙ্গত 
কারণ থাকতে পারে না। প্রধ্যাত এঁতিহাসিক ডঃ বমেশচন্দ্র মজুমদার এসিয়াটিক সোসাই- 
টির ১৯৭৫ সনের এপ্রিল মাসের 0০011710171019-এ একটা গুরত্বপূর্ণ তথ্চেরে উল্লেখ করেছেন। 
এটি হল ১৮১৬ সনে Chaplain T. T. Thompson-এব একটি চি) এটি ১৮২৩ সনে 
মিঃ সার্জেট (11. Sargent) প্রণীত 07791018117 11701709017-এর জীবনী প্রকাশিত 
হয়েছে । এতে বলা হয়েছে “the great subject of schools for 17 | “১ has been 
discussed by the Europeans but at length gained the attention of the 
natives.” 

এতে দেখা যায় এ-দেশীয়দের বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় ইওরোপীয়গণই আগে 
আলোচনা করেছেন। তারা (বাঙ্গালী হিন্দুরা) কয়েকবার তাকে অন্থরোধ করেছেন হিন্দু- 
দের একটি কলেজের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করতে । তিনি এতে সম্মত "না হয়ে প্রধান 
বিচারপতি শ্যার হাইড ঈস্ট-এর কাছে তাঁদের যেতে বলেছেন। তাদের প্রস্তাবে স্যার 
হাইড ঈন্ট সম্মত হন ও তদের একটি সভা আহ্বান করেন। কিন্তু এখানেও আমরা হেয়ারের 
কোন উল্লেখ পাইনা । | 

১৮২৭ সনের ওরা ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান এ 
আদালতের গ্র্যাণ্ড জুরির উদ্বোধন কালে প্রসঙ্গ তঃ বলেছিলেন, “That mnstituton (হিন্দু 
কলেজ) first set on foot through the intervention of Sir Hyde East.” 

১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রু মারি ছাত্রগণের নিকট থেকে হেয়ার তার জন্মদিনে যে অভি- 
নন্দন-পত্র পেয়েছিলেন তাতেও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতে তার যুক্ত থাকার কোন কথা নেই । 

হেয়ারের জীবনী-প্রণেত। প্যারীটাদ মিত্রের এক পত্রের জবাবে এই কলেজের নথি- 
পত্র দেখে রাধাকান্ত দেব তাকে জানান যে এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হেয়ার যুক্ত ছিলেন 
এমন কোন প্রমাণ তিনি পাননি। কাজেই আমরা বেশ বুঝতে পারি তিনি এ কলেজের 
পরিকল্পক ছিলন না। 

১৮১৯ শ্রীষ্টান্দের ১২ জুন হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিদর্শক নিযুক্ত হন। এ 
ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে শিক্ষা বিষয়ে তার আগ্রহ ও 
যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া! যায় । তাকে লেখা হয়েছিল, ৭51, your judgment in 
matters of education and friendly regard towards literary Institutions 
induce us to request the favour of you to become a visitor of the Hindoo 
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College. We shall feel infinitety obliged by your inspecting it at your 
Convenience and communicating such hints and obseivations as may 
occur to you for its improvement ”? 

রাধাকাস্ত দেব উপরিলিখিত পত্রে প্যারীটাদ মিত্রকে জানিয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠানটি যাতে 
আপন লক্ষ্য সাধনে সফল হয় সে অন্য হেয়ার এর দিকে ক্রমশ তার সমস্ত সময় ও মনোযোগ 
নিয়োজিত করেন এবং জন-সাধারণের চোখে প্রশংসনীয় ম্ধাদায় অধিষ্ঠিত হন । ১৮২৫ সনে 
তিনি এই কলেজের একজন ডিরেক্টর মনোনীত হন এবং আমৃত্যু তিনি এ পদে ছিলেন। 
দিনের পর দিন, মাসের পব মাস এবং বছরের পর বছর তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসীম 
ধৈর্যের সঙ্গে এর কল্যাণ ও খ্রীবৃ্ধ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন তা সতাই বিশ্ময়কর | হিন্দু কলেজের 
পরিকল্পক না হলেও এ-কলেজের প্রতি তার অপরিসীম দরদ ও এ দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য 
তার আন্তরিক প্রয়াস এবং অকৃত্রিম একান্তিকতা তাকে অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। তার কীর্তি আপন মহিমায় চির-ভাম্বর । 

১৮১৭ খীষ্টাব্দের ৪ঠ| জুলাই কলকাতা স্কুগ বুক মোসাইটা ও ১৮১৮ ্রীষ্টান্বের ১লা 
সেপ্টেম্বর কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার উভয়ের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। 
তিনি ১৮২৩ সনে হুল সোসাইটির ইওরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি 
হুল বুক সোসাইটিকে বাধিক একশত টাকা চাদ দিতেন। 

কেরী, মার্শম্যান ও ওয়াডের পরিচালনায় কলকাতার বাইবে কলকাতা স্থল বক 
সোসাইটার মত যে একটি প্রতিষ্টান ছিল তাতেও হেয়ার চাদ! দিতেন | 

কলকাতা স্ুল।সোসাইটির বিবরণীতে হেয়ারের আংশিক ও সম্পূর্ণ পরিচালনে যে 
তিনটি বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হোল সিমলা ও আরপুলি পাঠশলা এবং পটলডাঙ্গা 
স্থূল । সিমলা পাঠশালা ছিল তার নিজের, আরপুলি পাঠশালাও তিনি নিজেই স্থাপন 
করেন ১৮১৮-১৮১৯ সনে। এটি ছিল দরিদ্র ছেলেদের জন্য , অবৈতনিক । পটলডাঙ্গা 

স্থল প্রথমে স্থল সোসাইটি ও হেরার উভয়ের অর্থে চলত, পরে সোসাইটি এর 
পুর্ণ কতৃত্ব গ্রহণ করে।১২ সোনাইটির সর্ববিধ কাজেই হেয়ার ছিলেন এর প্রাণস্ববূপ | 
ধে সব গরীব মেধাবী ছাত্রকে সোসাইটি নিজব্যয়ে হিন্দু কলেজে পড়াত তাদের তত্বাবধানের 
ভার তাঁর উপরে ন্যস্ত হয় ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি । এ-কাজ্জ এবং সোসাইটি পরিচালিত 
পরীক্ষার তত্বাবধান ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোন নৃতন পন্থা অবলম্বন প্রভৃতি সমস্ত দিকেই 
তার মনোযোগ ছিল। এর অর্থের প্রয়োজনে প্রধানতঃ তাঁর উদ্ভোগেই ১৮২৩ সনে 
দরকারী সাহায্যের জন্ত আবেদন পাঠান হয়। আবার, ১৮২৮ সালে এর আথ্িক ছুর- 
বস্থার সময়ে তিনি সোসাইটিকে এককালীন ছয় হাজার টাকা দান করেন। 

এখানে হেয়ারের অপর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গোল দীঘির উত্তর 
দিকে তার নিজন্ব জমিটুকু তিনি অল্প মূল্যে বিক্রি করেন সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজ ভবনের জন্য । 


৬০" মাহিত্য-পরিধৎস্পত্রিক। - “বর্ষ ৮২ 


সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ছাত্রদেব কি রকম রৌক ছিল তা বোঝা যায় 
ট্রেভেলিয়ানের একটি উক্তি থেকে । তিনি বলেছেন যে স্কুল বুক সোসাইটি ছু'বৎসরের 
মধ্যে ইংবেজী বই একত্রিশ হাজারের ওপরে বিক্রি করেছে, অপর পক্ষে কমিটি অফ, 
পাবলিক ইন্স্াকৃ্দন তিন বছরে যা আরবি ও সংস্কৃত বই বিক্রি করেছে তাতে তাদের 
ছাপান'র খরচ ওঠা তো দূরের কথা, এমন কি তাদের দু'মাসের রাখার খরচও ওঠে নি।১৩ 

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই এখানকার ছাত্ররা স্বাধীনভাবে 
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা আরভ্ত ক্রেন ও তাদের স্ব আকাডেমিক 
আাপোসিয়শনে হেয়ারও অনেক সময়ে উপস্থিত থেকে তাদের বিতর্ক মন দিয়ে শুনতেন। . 
শিক্ষক হেনরি ডিরোজিও ছিলেন এর সভাপতি , তার পদত্যাগের পরে হেয়ার এর সভাপতি 
নির্বাচিত হন। 

হেয়ার ছিলেন অত্যান্ত ছাত্র দরদী, তার স্মেহ ও মমতার অন্ত ছিল না। তাদের 
পড়াশ্তনা, নৈতিক চরিত্র গঠন, খেলা ধুলা প্রভৃতি সকল বিষয়ে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল, এমন 
কি পলাতক ছাত্রদের গোপন আড্ডার জায়গা থেকে ধরে নিয়ে এসে তিনি হুপথে পরিচালিত - 
করেছেন। অস্থস্থ ছেলেদের কেবল বিন! মূল্যে ওষধ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হ'তেন না 
তাদের রোগশয্যায় সেবা শুশ্র্ধাও করেছেন। তাই ছাত্ররাও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবানত। 
দুস্থ ছাত্র ব্যতীত বহু দরিদ্র ব্যক্তিকেও তিনি অকাতরে সাহায্য দিয়েছেন। তার শিক্ষায় 
ও মহান আদর্শে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক কৃতী সন্তান বাঙলাকে গৌরবান্বিত 
করেছেন। - 
১৭ই ফেব্রুয়ারি হেয়ারের জন্মদিন। ১৮৩১ খুষ্টাবের এ দিন হিন্দু কলেজ ও স্কুল 
সোসাইটির ছাত্ররা তাকে একটি সুন্দর অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। অভিনন্দনের উত্তরে 
তিনি যা বলেছিলেন তাতে তার সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বেশ পরিষ্কার ভাবে বোবা! যায়। 
ভাষায় মনের ভাব স্থন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলার তার ক্ষমতা ছিল, নীরবে কাজ করাই 
তিনি ভালবাসতেন এবংযে শিক্ষা! বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্ট। করছিলেন তার 
অগ্রগতিতে তিনি খুণী বোধ করছিলেন । 

ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপরে তিনি যেমন জোর দিতেন তেমনি ভালভাবে 

বাঙলা! শিক্ষার উপরেও তার নজর ছিল। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই উপযুক্ত বই 
যাতে রচিত হয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তক বাংলার অনূদিত হয় এ সবের প্রতিও 
তার দৃষ্টি ছিল। কাজের মধ্যেই তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন, কোন বাদ-বিস্ঘাদে 
যেতেন ন।--এমন কি শিক্ষা নিয়ে Anglicists ও 01191181150 এর মধ্যে যে বিরোধের 
ঢেউ উঠেছিল তাও তিনি পরিহার করে চলেছিলেন। শিক্ষার স্মণ্ড গঠন-মৃলক কর্মে 
তার কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত হ’ত। সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভার তিনি ছিলেন 
সম্মানিত পরিদর্শক এবং নিয়মিত ভাবে এর সভায় উপস্থিত থাকতেন। কলকাতা 


সংখ্যা £ ১-২ ডেভিড হেয়ার ৬১ 


যেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল এবং ছাত্র সংগ্রহ ও অন্যান্য 
অনেক কাজে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর গ্রথম অধ্যক্ষ ডঃ ব্রামলী 
বলেছিলেন, হেয়ারের প্রভাব ব্যতীত মেডিক্যাল - কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা! ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হৃভত।১৪ তারই প্রচেষ্টায় মধুস্দন গুপ্ত সর্বপ্রথম মৃত দেহ ব্যবচ্ছেদের কার্যে অগ্রলর 
হন।১* ১৮৪৭ সনে অধ্যক্ষ ব্রামলি মারা গেলে হেয়ার কলেজ কৌনিসলের সেক্রেটারী 
হন এবং তার অন্তরোধে ১৮৩৮ সনের ১লা এপ্রিল কুডিটি শয্য।-বিশিই একটি হাসপাতাল 
এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করেন! 
কিন্ত নানা বিষয়ে তার প্রয়োজন উপলব্ধি করে তাকে কলেজ কৌন্সিলের “অনারারী 
মেম্বর” করা হয়। 
শুধু শিক্ষায় নয় সেকালের প্রায় সমস্ত জনকল্যাণ মূলক কাজের সঙ্গে হেয়ার জড়িত 
ছিলেন। ডিগ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে তিনি নিয়মিত সাহায্য দান করতেন। 
ভারতীয় শ্রমিকদের মশাল ও বুর্বোতে পাঠানোর ব্যাপারে-তার্দের ওপর যে জোর-জুলুম 
হত তার বিরুদ্ধেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বিচারে জুরি প্রথা প্রবর্তনের জন্য 
এবং প্রেস নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন রহিত করার জন্যও তীব বিশেষ প্রয়াস ছিল। 
জনশিক্ষা সমিতির সেক্রেটারী এবং হিন্দু কলেজের পরিদর্শক জে, সি, দি সাদার- 
লাগ্ের একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে জনশিক্ষা সমিতি হিন্দু কলেজের ও সাধারণভাবে 
এদেশের শিক্ষার স্বার্থে হেয়ার বছরের পর বছর ধৈর্য সহকারে যে অমূল্য অবদান কবেছেন 
তাব সরকারী স্বীকৃতি দেবার জন্য গভন'র জেনারেলের নিকটে যে অস্থরোধ করে তার ফলে 
তাকে ১৮৪০ সনে কলকাতার ছোট আদালতের (Court ০1 Requests) তৃতীয় কমিশনব 
পদে নিযুক্ত করা হয়।১৬ 
কিন্ত এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী কর্মময় জীবনের অকস্মাৎ ছেদ পড়ল কলেরা রোগে। 
, ১৮৪২ সনের ৩১ যে তিনি এই রোগে পাক্রাস্ত হন এবং পরদিন পরলোক গমন করেন। 
অগণিত কর্মের মধ্যে তিনি যেষন শাস্ত ও অবিচলিত থাকতেন, মৃত্যু অনিবার্য বুঝতে 
পেরেও তিনি তেমনই শান্ত ও অবিচলিত ছিলেন৷ তিনি সর্দার বেয়ারাকে বললেন, “যাও, 
মিঃ গ্রে-কে বল, আমার জন্য একটি কফিন তৈরী করতে ৷” 
আঁবাল-বৃদ্ধ-বণিত| সকলের অশ্রু বিসর্জনের মধ্যে তাকে সমাহিত কর! হয় গোল 
দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। | 
তার ধর্ম সম্বন্ধে গোবিন্দচন্দ্র দন্ত স্থন্দরভাবে বলেছেন, “খ্যাকারের এসমণ্ডে ক্যাস্ল্‌ 
উডের মন্ত্রী মিঃ বেন্দন যেমন বলেছিলেন আমিও কেবল সেভাবে বলতে পারি--কর্নেল-এর 
ধর্মমত কি ছিল আমি তা জানি না, কিন্তু তীর জীবন ছিল একজন যথার্থ খ্রীষ্টানের 
জীবন ১১৭ 
হেয়ার এ-দেশে যে অকুত্রিম সেবার মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন ও অনগ্রসর 
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মানবের মধ্যে জ্ঞানের আলোক-বপ্তিকা প্রঙ্গলিত করে ছিলেন তা আমাদের নিকট এখনও 
অগ্নান রয়েছে তার জন্মের দু'শত বৎসর পরেও অমরা তীর উৎসর্গীক্ৃত জীবনের কথা স্মরণ 
করে নিজেদের যারপরনাই ধন্য মনে করি এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একই সুরে বলতে পারি, 
“নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই ।” 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে ডেভিড হেযাব দ্বিশতজন্মবার্িকী সভায় পঠিত। 


[ পূর্বপ্রকাশিতের পব ] 


হরিয়োহম মুখোগাধ্যায় 


প্রীহাবাধন দত্ত 


হরিমোহুন ও বাঙলা সাহিত্য 


উনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্যে 'বঙ্ঘবাপী” (১৮৮১) পত্রিকার আবির্ভাব একটি 
স্মরণীয় ঘটনা । এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানিকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ ‘বঙ্গবাসী’ 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে ।, বিশ শতকের প্রথম তিন দশক, পর্যন্ত বঙ্দনাহিত্যে বঙ্গবাসীর 
প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। পরবর্তী দশকেও বন্ধবাসীর প্রচার অব্যাহত থাকিলেও ভাহার 
প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে এবং ক্রমে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়। 
সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী ছাড়াও দৈনিক ( ১৮৮১ ), টেলিগ্রাফ, প্রথমে দৈনিক পরে সাপ্তাহিক 
(১৯০৪), হিন্দী বঙ্গবাসী, সাপ্তাহিক (১৮৯০), জন্মভূমি (মাসিক, ১৮৯০), প্রভৃতি 
সামগ্রিক পত্রসমূহ বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইত। এতত্বাতীত বঙ্গবাসীর 
প্রকাশন বিভাগ (শাস্্র-প্রকাঁশ) বঙ্গসাহিত্যের গৌরব। প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্সাহিত্যের 
এই কালক্রমকে 'বঙ্গবাদী যুগ’ নামে অভিহিত করা যায়। বঙ্গবাসী সংশ্লিষ্ট লেখকগণের 
অবদান ও কৃতিত্ব বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যথাযথ আলোচনা হয় নাই। হরিমোহ্‌ন মুখোপাধ্যায় 
বঙ্গবাসী যুগের ব্যক্তিত্ধমা লেখক ছিলেন। 

গত শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার দেঁশবামীর কাছে অবিশিশ্র কল্যাণ 
বহন করিয়া আনে নাই। হিন্দুর ধর্ম-দর্শন-সমাঁজ-সাহিত্য বিপন্ন হইয়াছিল। ইংরাজীয়ানা 
বা সাহেবীয়ানা নামক উৎকট নব্যতার তোষামোদ করিয়া খাঁটি বাঙালী, খাটি হিন্দু মেকী 
সাহেবে পরিণত হইয়াছিল । এই যুগসঙ্কটে ‘বঙ্গবাসী’ হিন্দুর মুখপত্রস্বরূপ দেশের এই 
অনুকরণসর্বস্য বিলাভিয়ানার বিকদ্ধে আত্মঘোষণা করে। নব্যপন্থীর্দের চোখে এই 
রক্ষণশীলতা নিন্দিত হইলেও বঙ্গবাপীব এই সর্বাত্মক অভিযান দেশজ লাহিত্য-সংস্কৃতির 
.. সংরক্ষণে ও পরিবর্ধনে অভূতপূর্ব অন্থপ্রেবণা সঞ্চার করিয়াছিল। বঙ্গবাসীর এই আদর্শ ও 
উদ্দেশ্যের কথ! মনে না রাখিলে বঙ্গদাহিত্যে হরিমোহনের যথার্থ অবদান নির্ণিত হইবে না। 
হরিমোহন বঙ্গবাসীর সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক ছিলেন ইহা তাহার যথার্থ পরিচয় নয়। 
বঙ্গবাদীকে অবলম্বন করিয়া তাহার সাহিতাসেবার আকাজ্জা চরিতার্থ হইয়া ওঠে। 
বঙ্গবাসীর আদর্শ তাঁহার নিজেরও আদর্শ ছিল। বঙ্গবামীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রন্দ্র বস্ুকে 
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স্মরণ করিয়া তিনি তৎপুত্র বরদাপ্রসাদকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,_-“আপনি 
বঙ্গবাদীর প্রতিষ্ঠাতা ৬যোগেন্্রন্্র বন্ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভিনি আমার প্রতিপালক 
ছিলেন। আপনিও আমার প্রতিপালক। পরন্ত আপনি আমায় বডই ভালবাসেন ভক্তি 
করিয়া থাকেন। আমি আপনার বহুগুণে মুগ্ধ , কিন্ত দরিদ্র । দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদই, 
সম্বল । আপনার সর্ববাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা! করিয়া, আশীর্ব্বাদী স্বরূপ এই গ্রন্থ আপনার করে 
অর্পণ করিলাম। আমি জানি হিন্দুর দেশে হিন্দুধর্শ্মের শ্রীবৃদ্ধি হউক , বিলাসম্রোত 
মন্দীভূত হউক, ইহ! আপনার আস্তবিক ইচ্ছা । ভাই পল্লীগ্রামের আধুনিক অবস্থার দর্পণ 
স্বরূপ এই গ্রন্থ আপনার করে অর্পণ করিয়া আজ আমি অতিমাত্র তৃপ্ত ও কৃতার্থ।৮১৪ 
বাঙলা! সাহিত্যে হরিমোহনের স্ষ্টিশীল রচনা বেশী নহে। গদ্ত-পদ্ধময় রঙ্গ-রমিকতায়, 
শ্লেষ ব্যন্দ-বিদ্রপে, বসালভাষার গাঁখুনিতে ও চুটকি বোল্চালে তিনি সিদ্ধহস্ত। 
ংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনায় তিনি যে অসামান্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন 
তাহা এ-যুগেও আদর্শ ও অন্গকরণীয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বঙ্গবাসী পত্রিকার 
অন্যতম গৌরব ইন্দ্রনাথের 'পঞ্চানন্দ'। পঞ্চানন্দের শ্লেধাত্মক, বিদ্রপাত্মক রসরচনা বহুকাল 
ধরিয়া বঙ্গবাসীর বিশেষত্ব ছিল। “ইন্্নাথ বহুকাল ‘বঙ্গবাসীতে’ পঞ্চানন্দ লিখিয়াছিলেন 
ও পরে যখন বার্ধক্যবশতঃ এবং গুরুতর কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য পঞ্চানন্দ লিখিতে 
পারিতেন না, তখন নানা জনে পঞ্চানন্দ লিখিতেন। ইন্দ্রনাথ আর পঞ্চানন্দ লিখিতে 
পারিতেন ন11৮১ৎ বঙ্গবাপীতে পঞ্চানন্দ লিখিবার জন্য ইন্দ্রনাথ বহু শিশ্য-প্রশিস্য গডিয়া- 
ছিলেন। যতদিন বঙ্গবাসী প্রচারিত ছিল ইন্দ্রনাথের এই সব সাহিত্যিক শিশ্তগণ পঞ্চানন্দ 
লিখিতেন। হরিমোহন বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় অজশর পঞ্চানন্দ লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় 
তাঁহাব সেই সমস্ত রচনা গ্রস্থরূপে প্রকাশিত হয় নাই। রায়সাহ্বে বিহারীলাল সরকার 
হরিমোহনকে রসরচনা নিপুণ বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন।৯৬ 
- ধন্দবাসী জন্মলগ্ন হইতেই কংগ্রেস-বিরোধী। হরিযোহন বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় রাজনীতি, 
হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ-বিষয়ক অজশ্র নিবন্ধ লিখিয়া সেকালের পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন 
করিয়াছিলেন । আবার সমালোচক ও নিবন্ধকার কপে হরিমোহন বঙ্গবাসী-যুগের স্মরণীয় 
লেখক ৷ হরিমোহন কবিতা-গল্প যাহ! লিখিয়াছিলেন তাহা গ্রস্থাকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্চ হইয়া আছে। 
গত রচনাতে হরিমোহন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্াৃহিত্যসেবক-জীবনের উন্মেষপর্ব 
হইতে তিনি সঙ্গীত রচন! করিয়া বঙ্গবাসী, দৈনিক, প্রভৃতি পত্রে প্রায়শঃ প্রকাশ করিতেন । 
সঙ্গীত রচনা-ক্ষেত্রে তিনি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের সমৃদ্ধ দেশজ এঁতিহোর উত্তরসাধক । 
১৩৩২-১৩৩৬ বঙ্গাব্ মধ্যে লিখিত, প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত পৃজা-পার্বণ-দেহতত্ব-কীর্ততন- 
বাউল রামগ্রসাদী ধরনের বেশ কিছু সঙ্গীত একখানি ফাইলে রাখিয়া ‘সঙদীত-তরঙ্গ’ নাম 
দিয়াছিলেন। এই ফাইল অগ্যাপি সংরক্ষিত আছে । দুর্গাদাস লাহিডী সম্পাদিত “বাঙ্গালীর - 
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গান” (১৩১২) গ্রন্থে তাহার বিভিন্ন ধরনের ছয়খানি সঙ্গীত সঙ্কলিত হইয়াছিল । বঙ্গভঙ্গ 
ও বিলাতি পণা বর্জনের যুগেও তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া ভারতের স্বাধীনতার আকাজ্ফাকে 
সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন। বিলাতি পণ্য বর্জনের যুগে রচিত তাহার একখানি গান 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কর! যাইতে পারে । 

সইলো, শোন্লো হুজুগ ভারি | 

বিলিতি বন্ধ হলো, সিকেয় উঠলো! জারি জুরি 

মোমগড়া ফুল, মোহন ফিতে 

কোথায় পাবি খোপায় দিতে । 

রাঙ্গা মুখের কজ কোথা! আর। 

পমেটমের ভাইলে। ভুরি ॥ 

- খোঁস্বো ভরা খাসা সাবান । < 

বাজারে আর পাবে না স্থান ॥ 

এই বার খোল বেসমে অঙ্গ জলুস। 

করতে হবে ফুল কুমারী । 

এসেন্সে বিবিয়ানা মন মজানো আর হবে না, 
এখন গাঁজিপুরেই সখের নেশা 
ভাঙ্গতে হবে প্রাণের প্যারী ॥ 
পরী আকা গিল্টি বাহার 
আইনাও সই পাবি না আর 
এখন মুরগী হাটার মোটা আশী, 
শরণ নিতে হবে তারি । | 
চাদচূড় বিলিতি চুডী 
আর আসবে না ঝুঁডি ঝুডি, 
এখন, যা করে সই, উড,তি বাজার ~ 
দিশী কামার আর শীখারি। .. 
শোন্‌ শোন্‌, ওলো হাবি, - 
জ্যাকেট , বডিস্‌ কোথায় পাবি, 
এবার মুখটি বুজে, কুত্তি এটে 
পড়তে হবে জোলার শাডী ॥১৭ 
কিন্ত হরিমোহনের এই সব কীতি বর্তমান কাল পর্যন্ত পৌছে নাই। তথাপি বঙ্গ 
সাহিত্যে দেশজ সঙ্গীতের অনুরাগী ও গীতিকার কূপে হরিমোহন স্বরণীয় থাঁকিবেন। 
হয়িমোহনের শ্বদেশাহুরাগ বড প্রবল ছিল তিনি আমৃত্যু স্বদেশ ও স্বজাতির 
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হিত চিন্তা করিয়াছেন। তিনি স্বধর্মনিষ্ঠ স্বদেশবত্সল হিন্দু। বিলাতি পণ্যবর্জনের যুগে 
তিনি “দেশী সামগ্রী” (প্রথম সংগ্রহ) পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গবসী-গ্রবতিত জাতীয় 
আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন করেন। “শিবাজীর ভবানী পুজা’ নামক কাব্য-নাটকে তিনি 
স্বাধীন হিন্দু ভারতবর্ষের স্বপ্নে বিভোর হ্ইয়াছেন। উচ্চভাবুকতাপুর্ণ এই কাব্য-নাটকে 
হরিমোহনের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বর্গবাপী” বঙ্গদেশে জাতীয়তা ও 
ত্বাদেশিকতার যে বীজ বপন করে তাহার সর্বগ্রাসী প্রভাব আপামব জনসাধারণের মধ্যে 
বিস্তারিত হয়। স্বদেশ-সাধনার এই যজ্ঞে হরিযোহন সারস্বত কর্মের দ্বারা তাহা পুষ্ট ও 
খদ্ধ করিয়! তোলেন । - 
হরিমোহনের পাহিভা-সাধনার অবিসমাদিত কীতি তাহার সম্পাদিত গ্রন্থগুলি।- 
সঙ্গীতসার সংগ্রহ, সঙ্গীতশতরঙ্গ, বঙ্গভাষার লেখক, দাশরথি রায়ের পাচালী ও গোপাল 
উড়ের টগ্না এই পাচখানি গ্রন্থের জন্য তিনি বঙ্গদাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন | 
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ সঙ্গীত-সংগ্রহ, হরিমোহনেয় প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ । উনবিংশ শতকের 
অস্থি গোধুলিলগ্নে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি বাঙলার বিস্বত ও প্রায়-বিলুপ্ত সঙ্গীত 
কুস্থমগ্ুপিকেই নয--তীহার সমকালীন যুগেব রবীন্দ্রনাথ হইতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও ধিহারী- 
লাল সরকার পর্যন্ত প্রায় একশত পনের জন কবির সঙ্গীত সঙ্কলন করিয়াছেন। সঙ্গীত রচয়িতা- 
গণের জীবনী সন্নিবেশিত হওযায় এই সঙ্কলন আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই 
গ্রন্থ প্রণয়নে হরিমোহনের অধাবসায়, নিষ্ঠা ও গবেষক সত্তার পরিচয পাওয়া যায়। বঙ্গবাদী 
কার্যালয় হইতে পরবর্তীকালে দুর্গাদাস লাহিভীর সম্পাদনাঘ ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'বাঙ্গালীর- 
গানঃ নামক প্রামাণ্য সঙ্গীত-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়! সম্পাদকের নিবেদনে, গ্রন্থ-সম্পাদক 
দুর্গাদাস লাহিভী পূর্বক্থরী হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট অকু্ঠ বরণ স্বীকার করিয়াছেন । 
- অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতে উনবিংশ শতকের শেষ অবধি বাঙলা দেশে উচ্চাঙ্ 
সঙ্গীতচর্চার ফলে বাঙদা গানে ধ্রুপদী লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া দেখ! দেয়। ফলতঃ উনবিংশ শতকে 
কবি, হাঁফ-আখড়াই, শাক্তমঙ্গীত, যাত্রাগান, পাঁচালী গানেও- তাহার প্রভাব পডে। গানের 
বাণীর সঙ্গে রাগিণীর সমন্বদ্ এ যুগের সঙ্গীত সাধনার বৈশিষ্ট্যের দিক। হরিমোহন কেবল- 
মাত্র প্রাচীন বাঙলা গানের বাণীতেই মুগ্ধ ছিলেন এমন নয়, বাঙলা সঙ্গীত-বিজ্ঞান বা 
মঙগীতশাস্ত্ সম্বন্ধেও তাহার একান্তিক আগ্রহ ছিল। উনবিংশ শতকে সঙ্গীভ-বিজ্ঞান বিষয়ে 
বঙ্গভাষায় উল্লেখযোগা' গ্রস্থাদি রচিত হয়। তিনি নিজেও সঙ্গীতশাস্ত্রনিপুণ ছিলেন। 
ইংরাজী শিক্ষার বন্যাবেগে যখন দেশীয় সাহিত্য-সঙ্দীতও অনাদৃত হইতে চলিয়াছিল সেই 
, যুগে বঙ্গবাপীর লেখক-সম্প্রদায় হিন্দুর এঁভিহ্ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হ্ইয়াছিলেন। উনবিংশ 
শতকের দ্বিতীয় দশকে রচিত রাধামোহ্‌ন সেনদাসের ‘সঙ্গীত-তৱঙ্’ বঙ্গতাষায় সঙ্গীত- 
বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি বহু মূল্যবান্‌ গ্রন্থ । রাধামোহন সেন্দাসের জীবিতাবস্থায় অর্থাৎ - 
১২২৫ বঙ্গাব্দে 'সলীত-তরঙে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রাঁধামোহনের মৃত্যুর পর 


পা 
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, তাহার পৌত্র আদিনাথ সেনদাষের অস্থমত্যানথসারে গরন্থধানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
. হর ১২৫৬ বন্দীকে । সুদীর্ঘ ৫৪ বৎসর পরে ১৩১০ বঙ্গাবে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় ‘বঙ্গবাসী কার্যালয়’ হইতে “সজীত-তরন্দের? তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় - এই 
সংস্করণে গ্রন্থ-সম্পাদক রাধামোহন সেনদাসকৃত অন্তান্ত সঙ্গীতও সঙ্কলন করিয়াছেন। 
্রন্থষম্পাদনীর অনুস্থত রীতি এ যুগেও অন্থকরণীয়। ‘সঙ্গীত-তরঙ্র’ সম্বন্ধে হরিমোহন যাহা 
- লিখিয়াছেন তাহা এই. প্রসঙ্গে উদ্ধতিযোগ্য £ “ইহার অভিধা “সঙ্গীত-তরদ্” হইলেও, 
ইহার অভিধেয় সক্গীতবিজ্ঞান | সঙ্গীতবিজ্ঞানে যে সমুদায় বিষয়ের পরিপাটি 
পর্যালোচনা--স্থশৃঙ্খল সন্নিবেশ একান্ত প্রয়োজনীয়, এই সঙ্গীত-তরশগ্রস্থে তত্সমস্তই 
স্তরে স্তরে সুসজ্জিত, যেন বিশ্বশিল্পীর কারুকৌশলে,_-অপূর্বব লৌন্দধ্যভারে, সংরচিত। 
চলোন্মিচঞ্চল স্থনীল সাগরতটে অভ্রভেদী বন্ধুর বপু. গিরিরাজীর সন্নিবেশ দৃশ্যে যে চিত্ত- 
শ্স্তকর গাভীর্ষ্য বিদ্যমান, এই সঙ্দীততরঙ্গ গ্রন্থে কোথাও বা সেইরূপ গভীর ভাবরাশি, 
পুর্ণূপে দেখিভে পাইবেন,--আঁবার মঞ্তিকা মালতী, গোলাপ গন্ধরাঁজ, যুখী-সেউতি প্রভৃতি 
প্রফুল্ল ফুলকুল স্থবাসিত-_মাধবীলতা পরিবেষ্টিত মন্দমারুত পরিসেবিত নিকুগ্তকাননের 
যে চিরষধুর বাসস্তীশোভ।, সে শোভা সুষমার শান্তিরসও এই সব্দীততর্বগ্রস্থে চিত্তমোহন- 
রূপে গ্রভাবিত। ফলে ইহা যেন সর্ববোপকরণ বিম্ডিত একখানি চারুদর্শন করণ্ডিকা। 
যাহারা সঙ্গীতশাস্ত্রের নিগৃঢ রহশ্য অবগত হইতে চাহেন, যাহারা স্দীতবিজ্ঞানে অধীত- - 
বিদ্ধ হইতে চাহেন, বাহারা--()প্তি, প্রত্যেক রাগরাগিণীর গ্রভেদতত্ব অবগত হইতে 
চাহেন, যাহারা শ্বভাবস্থন্দর কাস্তপদ প্রমোদিত সুমধুর সঙ্গীতরত্বে সমৃদ্ধ হইতে 
চাহেন, তাহাদের সকলেরই পক্ষে এই "সঙ্গী ততরঙ্গ" গ্রন্থ তুল্যরূপে প্রয়োজনীয় । প্রাণধারণ- 
কল্পে অন্ন এবং জল যেরূপ প্রত্যেক মানুষের একান্ত আবশ্ঠকীয়, সঙ্গীত রসরপিকের পক্ষে এ 
গ্ৰন্থও তদ্রপ একাস্ত অপরিহার্ধ্য 1৮১৮ সঙ্গীততরঙ্গ সমন্ধে হরিমোহনের এই মন্তব্যের মূল্য 
একালেও এতটুকু কমে নাই। সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক বিলুপ্তপ্রায় এই অপূর্ব গ্রন্থখানির প্রচার 
করিয়া তিনি সে-যুগে বাঙালীর গৌবব খদ্ধ সঙ্গীত এতিহের কথা স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছিলেন। 

বাঙলার বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীত সম্পদ্‌ সংরক্ষণে হরিমোহন্রের বহুধা-কীত্তির আর এক 
নিদর্শন, ‘গোপাল উডের টগ্পা, অর্থাৎ বিদ্যাহ্থন্দর যাত্রার গান। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে হরিমোহ্‌- 
নের সম্পাদনায় ‘গোপাল, উডের টগ্সা” বঙ্গবাসী কার্ধালয়*হইতে প্রকাশিত হয়। সাবেক 
বাঙলা গান লোপ পাইতেছে, সঙ্গীতচর্চা দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে, ভাল গান এখন 
আর তৈয়াবী হইতেছে না--এমনতর আক্ষেপ সেকালের সঙ্গীতামোদী বাঙালী- 
জনের মুখে প্রায়শঃ শোনা যাইত । “-*পাল উডে টগ্সা'র ভূমিকায় হরিমোহন আক্ষেপের 
স্থরে-লিখিয়াছেন, “বিদ্ঞাহুন্দরের গান ব। গোপাল উড়ের টগ্ন। আমরা বুঝি হারাইতে চলি- 
লাষ।” বস্ততঃপক্ষে হরিযোৌহনের যুগেও শ্ঘদেশীষ্ন সঙ্গীতচর্চা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল । 
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রামনিধি গুপ্ বাঙলা টপ্ন! গানের প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধ । রামনিধিগ্রপু ও বাঙলা টগ্প। গানের 
ওঁতিহ-বিষয়ক মূল্যবান গবেষণা পুস্তক প্রকাশিত হইযাছে।১৯ রামনিধি গুপ্ত প্রবর্তিত 
এই টগ্স! গোপাল উডের যাত্রাগানে আবও সহজ ও সাবলীলভাবে অনুস্থত হইয়া বাঙলা 
গানের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। হরিমোহন এই গ্রন্থে গোপাল উড়ের’ ৪৩২ খানি গান 
সংগ্রহ করিয়! দিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় গোপাল উডেব জীবন-বৃত্তান্ত পরিবেশন 
করিয়া তিনি লিখিয়াছেন--“আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া, এই গোপাল উড়ের টগ্না 
লিপিবদ্ধ করিলাম। যে মল্লিকার মালা,_একদিন বার্গালার পণ্ডিত মুর্খ সমভাবে কঠদেশে 
ধারণ করিয়াছিলেন, ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্বোধ করিয়াছিলেন, সেই মালা কি আজ 
অনাদরে উপেক্ষিত হইবে? জঙগ্তালরাশির ভিতর লুঙ্কায়িত থাকিবে ?” বাঙলার প্রাচীন 
সঙ্গীত-সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে হরিমোহনের আত্যস্তিক অন্ুরাগের ফলেই গোপাল উভের 
বিদ্যাহ্মন্দরের গান অবলুধ্ঠির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। 

পাচালীকার দাশবধি রায় ছিলেন প্রাচীন কাব্যধারাঁর শেষ সংরক্ষক । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তাঁহার লোকান্তর ঘটে। দাশরথি রায়ের পাচালী ও গীতাবলী পল্লীবাঙগলার সুদৃরতম, 
নিভৃততম কোণেও বহু প্রচলিত হইয়াছিল । দাশরথি রায়ের বাক্শিল্পের সজীব ও সক্রিয় 
অংশ তাহার গানগুলি। গীতসংবলিত ও সুরসংযোগে আবৃত্ত বিবৃতিমূলক আখ্যান-কাবাকে 
পাঁচালী নামে অভিহিত করা হইত। ইহাতে স্থরাশ্রয়ী আবৃত্তিই প্রধান, গীতাংশ গৌণ 
ছিল। উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে সম্ভবতঃ দাশরথির অভিনব প্রয়োগ-কৌশলে . 
পাঁচালী নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। দাশরথি রায়ের পালাসংগ্রহ কাব্য- 
সম্পাদন ও জীবনী রচনায় শ্রদ্ধাশীল লেখক বা সমালৌচকেব অভাব হয় নাই। এই সুত্রে 
রাজকিশোর দে, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল শীল, অকণোদয় রায়, গৌরলাল দে, 
চন্ত্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি. অনেকেই দাশ্ররথির পালা প্রকাশ, 
কাব্য-সমালোচন! এবং জীবনী প্রণয়নের দ্বারা বাঙালী পাঠকের সঙ্গে দাশরথির যোগস্থত্র 
স্থাপনের চেষ্টাকরিয়াছেন। কিন্তু দাশরথির পালা ও সঙ্গীত সংগ্রহে, কাব্যসমালোচনায় ও 
জীবনী সঙ্কলনে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত | 
দাশরথি রায়ের জীবৎকালেই ১৮৪৮ ও ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে পাচ খণ্ডে তাহার অনেকগুলি পালা 
বিন্যস্ত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সমগ্র পাল! ও সঙ্গীত সম্বলনের কৃতিত্ব হরিমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের । '১২৮০ বন্গাবে চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত 
প্রণয়ন করেন। 'দাশরখি রায়ের পাঁচালী'-সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থমধ্যে 
-দাশরথি রায়ের ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি জীবনী ও বংশতালিকা যুক্ত করিয়! দিয়াছেন__তাহাতে 
অনেক নৃতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন শান্ত্-সাহিত্য ও সঙ্গীতাদির সংরক্ষণে 
বঙ্গবাপীর অবদান অসামান্য | বন্গবাসী প্রেসের অরুণোদয় রায় ১৩০৪ ( ইং ১৮৯৭) বঙ্গাব্দ 
দাশরখি রামের পাচালীর প্রথম খণ্ড এবং ১৩*৫ ( ইং ১৮৯৮) বঙ্গাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড 


প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৩০৯ ( ইং ১৯০২) বঙ্গাব্দে “বঙ্গবাসী*র সহ-সম্পাদক হরিমোহন 
মুখোপাধ্যায় অতিশয় যত্ব ও নিষ্ঠাসহকারে দাশরথির ৬০ খানি পালা সংগ্রহ করিয়া দাশরথি 
রায়ের পাচালীর প্রথম সংস্করণ বাহির করেন । ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে হরিমোহন পাচালীর 
পালাগুলির ব্যাখ্যা বাহির করার এক অসম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়া ছিলেন। দীশরথি রায়ের 
পাচালীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৫ ( ইং ১৯১৮) বঙ্গাব্দে। এই সংস্করণে ৬৪ 
খানি পালা সঙ্কলিত হয়। দাশরথি রায়ের পাচালীর চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩১ ( ইং ১৯২৪) 
তৃতীয় সংস্করণের উন্নততর রূপ। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দাশরথি রায়ের 
পাঁচালীর এই চতুর্থ সংস্করণকে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য সংস্করণ বলা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর 
পুর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঠান্তরসহ দাশরথি রায়ের সমগ্র পাঁচালীর প্রামাণ্য 
সংস্কৰণ প্রকাশিত হইয়াছে।২৭ কিন্তু তাহাতেও হরিমোহনের গ্রন্থের মূল্য, কমে নাই, 
বরং হরিযোহন মুখোপাধ্যাষ সম্পাদিত “দাশরথি রায়েব পাচালী" গ্রন্থখানি কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রকাশিত গ্রস্থখানিকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া! মনে হয়। ডক্টর শ্রীহরিপদ 
চক্রবর্তী দাশরথি রায় ও তাহার পাঁচালী সম্বন্ধে অতিশয় মৃল্যবান্‌ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ কবিয়া 
একালের বাঙালী পাঠকেব সঙ্গে দাশরথিকে নৃতন করিয়া পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছেন ।চ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা নিবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীচক্রবতীর এই গবেষণা 
বিশেষ মৃপ্যবান্‌ রূপে বিবেচিত হইবে। তত্সত্বেও বর্ধপাহিত্যে দাশরথিব অবদান নির্ণয়ে 
তাহার জীবনী-উদ্ধারে, পাল! সংগ্রহে এবং পালা সমূহের প্রামাণ্যতা নির্ণয়ে হরিমোহন মুখো- 
পাধ্যায় গ্রন্থ সম্পাদনে যে নিষ্টা, শ্রম, অমুসন্ধান ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহ! এ- 
কালের প্ডিতম্মন্য প্রাচীন সাহিতোর গবেষকগণের কাছে অন্থকরণীয় আদর্শপে বিরাজমান 
থাকিবে । তাঁহার অসাধারণ অন্ুসদ্ধিৎসা, বিষয়বস্তর সামগ্রিক উপস্থাপনা, সর্বোপরি 
তাহার আলোচনা-পদ্ধতি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যেব গবেষণা জগতে এক স্মরণীয় কীতিত্তস্তৰপে 
বিরাজ কবিবে। 
প্রাচীন বাঙলা গান ও গীতকারদের জীবনী সংরক্ষণের কাজে উনবিংশ শতকেব 
রক্ষণশীল বাঙ্গালীরা প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন , অবশ্ত দেশীয় কবিতা ও গান সম্পর্কে 
" হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরও- আগ্রহ কম ছিল না। দেশীয় কবিতা-গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ । ‘On Bengali Works and Writers ** নামক 
নিবন্ধে কাশীপ্রপা্দ ঘোষ অন্যান্য কবিদের সঙ্গে রাধামোহন সেনদাস রচিত গানের অনুবাদ 
এবং আলোচনা করিয়াছিলেন! পরবর্তাকালে প্রাচীন গান ও প্রাচীন কবিজীবনের 
রক্ষণে কবি ঈশ্বর গুপ্তের অবদান সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য । এই সুত্রে বটতলার লেখক 
ও প্রকাশকগোষ্ঠীর কাছেও বঙ্গলাহিত্যান্রবাগী মাত্রই কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ঈশ্বর গুপ্তের 
পরবর্তাধুগে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মনোমোহন বন্থ২* বৈষ্ণবচরণ বসাক২€ প্রভৃতি 
লেখকবুন্দের সাহিত্যকীতি অন্থসন্ধান করিলে এই সংরক্ষণশীলতা প্রত্যক্ষ কর] যায়। 
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ইহাদের পরে প্রাচীন কবি ও গীতিকারদের সম্পর্কে নিষ্ঠাসহকায়ে গবেষণা করিয়াছিলেন 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। এ বিষয়ে হরিমোহনের ব্যাপক গবেষণা ও সারস্বত কর্ম পরবর্তী 
যুগে বঙ্গপাহিত্যের গবেষণা-ক্ষেত্রে সুদুরপ্রসাবী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে. হরিমোহন 
মুখোপাধ্যায় প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন বাঙলার সঙ্গীত-এঁতিহের অন্যতম শ্রেষ্ট ধারক ও 
বাহক। 

বাঙলার সঙ্গীভ-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন অথবা এতৎবিষয়ক অনুসন্ধান ও গবেষণা কর্মে 
হরিমোহন তাহার সারস্বত সাধনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। বাঙলা সাহিত্যের নষ্টকোী 
উদ্ধারকল্পে বঙ্গীয়-লেখক সম্প্রদায়ের জীবনী সম্কলন ও বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া. - 
তিনি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পথিকুতের গৌরব অর্জন করেন। এই প্রসঙ্গে 
তাহার অবিস্মরণীর সাহিত্যকীতি, 'বঙ্গভাষার লেখক £ ১ম ভাগ’ (বঙ্গবাসী ১৩১১) 
নামক বিপুলায়ভন গ্রন্থখানির কথা স্মরণ করিতেছি । হরিমোহনের এই গ্রস্থথানি 
পরবর্তীকালের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা ও গবেষক সমাজকে বহু অমূল্য উপকরণ 
যোগান দিয়াছে। হরিমোহন ৮ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া চণ্তীদাস 
হইতে বিষু্বাম চট্টোপাধ্যায় ২১২ জন বঙ্গ সাহিত্যসেবীর প্রামাণ্য জীবনেতিবৃতত সঙ্কলন 
করিয়। গিয়াছেন। তাহার পুর্বে এত নিষ্ঠাসহকারে বঙ্গভাষার লেখক-সমাজের সর্বাহ্গীণ 
পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই! কিন্তু হরিমোহনের পরিকল্পনা ছিল ‘বঙ্গভাষার লেখক’ গ্রন্থের 
দ্বিতীয় ভাগ প্রণয়ন। তাহার সে আশা পরিপূর্ণ হয় নাই। ফলত; বঙ্গসাহিতোর বছ 
লেখকের জীবন-সাধনা ও কীর্তির কথা আমাদের হাতে আসিয়া পৌছায় নাই। তিনি 
প্রথম ভাগের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, “যাহাদের জীবনী প্রথম ভাগে প্রকাশিত 
হইল না, তাহারা বুঝিবেন, দ্বিতীয় ভাগে তাহ। প্রকাশিত হইবে। কেবল মাত্র 
গ্রন্থকারের জীবনী নহে, দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন এবং অধুনাতন সংবাদপত্র ও 
মাঁপিক পত্রের আগ্যোপান্ত ইতিহাস. এবং তত্বৎ সম্পাদকের জীবনীও প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছা আছে। বাঙ্গালা সাহিত্য সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক কথ! দ্বিতীয় ভাগে 
প্রকাশ করিবার প্রয়াস হইতেছে 1৮২৬ “বঙ্গভীষার লেখক’ বঙ্গ সাহিত্যের কালাঙ্ক্রমিক 
ইতিহাস নহে। হবিমোহনের পূর্বেই মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় ( বঙ্গভাষার ইতিহাস £ 
প্রথম ভাগ, সংবৎ ১৯২৮)। রখেশচন্দ্র দত্ত (The Literature of Bengal, 1874) 
রামগতি স্তায়রত্ব ( বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১ম ভাগ, ১৮৭২, এ, . 
প্রথম ও ছিতীয় ভাগ একত্রে, ১৮৭৩ ), রাজনারায়ণ বস্থ (বাজ্গল! ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক 
বক্তৃতা, ১৮৭৮), কৈলাসচন্দ্র ঘোষ (বাঙ্গালা সাহিত্য, ১২৯২) প্রভৃতি অনেকেই বাঙলা 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন যথার্থ বাঙলা সাহিত্যের 
ইতিহাস রচিত হইতে আরও বিলম্ব ঘটে। হরিযোহনের “বঙ্গভাষার লেখক’ গ্রস্থখানি 
ঈপ্রকাঁশের অন্ততঃ ৮ বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য’ 


সি 


সংখ্যাঃ ১-২ - হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৭১ 


/ ন 
প্রকাশিত হয়। বাঙলাসাহিতোর যথার্থ ইতিহাস রচনার স্থত্রপাত করেন দীনেশচন্দ্র সেন । 
হরিমোহনের “বঙ্গভাষার লেখক’ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিতাকৃতা। বঙ্গের প্রাচীন কবি ও 
লেখকবৃনের জীবনী সঙ্কলনে তিনি যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন, গ্রন্থের ভূর্ণিবায় তাহার 
আভাস আছে। বঙ্গসাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থধানির মূল্য আজিও এতটুকু কমে নাই। 
বিপিনবিহারী গুপ্ত দুইটি পর্যায়ে ‘পুরাতন প্রসঙ্গ” (১৩২০, ১৩৩০) এবং “বিচিত্র প্রসঙ্গ’, দুইটি 
খণ্ড (১৩২১, ১৩5৪) প্রকাশ কবিয়! বঙ্গসাহিত্যে স্বরণীয় হইয়াছেন। হরিমোহন 'বঙ্গভাষার- 
লেখক’ গ্রন্থে সর্বপ্রথম এইবপ স্মৃতিকথা বচনার- প্রবর্তন করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে তাহার হ্বদয়-ছুয়ার উন্মুক্ত “করিয়া জীবনবৃত্তাস্ত পরিবেশন করেন। 
এতত্বাতীত অক্ষর়্চন্দ্র সবকার, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন তর্করত্ব, বিহারীলাল 
সন্কার প্রমুখ সাহিত্যিকবুন্দ কর্তৃক লিখিত জীবনবৃত্তান্ত বঙ্গভাষার লেখক”-এ প্রকাশিত 
হয়। এদিক হইতে হরিমোহ্‌ন মুখোপাধ্যায় বিপিনবিহারী গুধের পূর্বস্ুরী ছিলেন। 

জন্মাবধি দরিদ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মন-প্রাণ দিয়া সাহিত্যসেবার স্বযোগ পান 
নাই। বঙ্গবাসী কার্যালয়ে পত্রিকা সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব পালন এবং অন্ততর বহুবিধ 
কাজে ফাঁকে ফাঁকে সারম্বত চর্চার যেফপল তিনি বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে উপহার দিয়া 
গিয়াছেন তাহার মূল্য অপরিসীষ ৷ হরিযে|হন এ যুগ প্রায়-বিস্বত। তীহাব পুস্তক ও 
গ্রন্থাদি বর্তঘানে দুষ্প্রাণা । তাহার “বঙ্গভাষার লেক" গ্রন্থের চাহিদা থাকা/সত্বেও ৭১ বৎসর 
পরেও গ্রন্থধানির দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় নাই । তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে বিশ্বৃতির 
করালগ্রাপ হইতে তঁ হাকে মৃক কর! যাইবে । সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
লিখিত বিবিধ বিষযের অনেকগুলি রচনা, কবিতা ও গান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেগুলি এখনও 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার যে তালিকা প্রায়ন 
করিয়াছি বর্তমান নিবন্ধেব সহিত তাহা যুক্ত করি নাই ৷ | 
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* এই নিবদ্ধ বচনায হরিমোহনের একমাত্র জীবিত পুত্র শ্রীকা'লীনারাষণ মুখোপাধ্যায় ও ভ্রাতুপ্পুত্ 
শরবিষ্ণুপদ মূখাপাৰযায বর্তমান লেখককে নানাভাবে সাহাযা করিযাছেন। দুঃখের বিষয শ্রীকালী 
নারায়1 মুখোপাব্যায বিগত ৩১1১২।৭৪ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন । 


a 


_. ভারতমাকিন বাণিজ্যের- পথিকৃৎ 
রামছুলাল দে 

( ১৭৫২-১৮২৫ ) 

শ্রীমদনমোহন কুমার 


১৯৭৫ শ্রীটান্দের জুলাই মাসে আমেরিকার স্মিসোনিান ইন্টিটিউশন 
(Smithsonian Institution) কলিকাতার রামছুলাল দে (সরকার) মহাশয়ের একথানি ছবি 
সংগ্রহ করিয়া দিবার.জ্ম্য ইউনাইটেড স্টেটুল ইনফবমেশন সাপ (United States Infor- 
mation Service) মারফৎ বন্দীয় সাহিত্য পরিষৎকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ৬৫ বৎসর পুর্বে 
প্রকাশিত একখানি পুস্তক হইতে রামছুলাল সরকারের একখানি ছবি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 

গ্রহ করেন এবং ইউ. এস. সাই. এস. 'এঁ ছবিথানির কয়েকটি আলোকচিত্র লইয়া 
আমেরিকায় প্রেরণ করেন। কয়েক যাস পরে পরিষৎ-সম্পাদকের ব্যক্তিগত প্রাচীন- 
্রন্থ-সংগ্রহ হইতে পরিষৎ-সদশ্য ্রহ্ব্রত কুমার রামদুলালের আর একখানি ছবি খু জিয়া 
বাহির করেন। ইউ. এস. আই. এস. এ গ্রন্থগানি লইয়া গিয়া তাহা, হইতেও রামছুলালের 
কয়েকটি আলোকচিত্র প্রস্তুত করাইয়া আমেরিকায় প্রেরণ কবেন। 

গত ৪ নেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ স্প্যান 9৮৫ প্রত্রিকার প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
্টীফেন এস্পী (V৷.'50ephen 65019) কলিকাতায় আসিয়া পরিষৎ-সম্পাদকের বাসভবনে 
সাক্ষাৎ করেন এবং রামহুলাল সবকার সম্বন্ধে আলোচনার পর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া 
৫ সেপ্টেম্বর পরিষৎ-সম্পাদককে রামদুলাল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ SPAN পত্রিকার জন্য 
লিখিতে অনুরোধ করেন। ১৯৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বিশতবাধিক 
উৎসব উপলক্ষে SPAN পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ভারত-ম্াঞ্চিন বাণিজ্য 
সম্পর্কের স্ত্রপাঁত এ প্রবন্ধটিতে আলোচিত হুইয়াছে। 

রামছুলাল সম্বন্ধে যে-সমস্ত তথ্য পাওয়! গিয়াছে তাহা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
মাতৃভাষায় প্রকাশের জন্য পবিষৎ-সভাপতি জাতীয় আচার্য্য শরীহ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

নির্দেশ দেন। 


শিল্প ও বাণিজ্য জাতিব সংস্কৃতির অঙ্গ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় শিল্প ও 
বাণিজ্যের মাধ্যমে দ্বীপময় ভারতে, দুর প্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রস্থত হয়। দুই শত 
বৎসর পুর্বে ভারত-মাকিন বাণিজ্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
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বামদুলাল দে 
(১৭৫২ - ১৮২৫) 


L পুবাতন উ্ড্‌ এনগ্রোভং হইতে ] 














খ্যা ই ১-২ ভারত-মাকিন বাণিজোর পথিকৃৎ রামছুলাল দে ও 
রস্পরের সংস্পর্শে আসে এবং গত-ছুই শত বৎসবের ইতিহাসে সেই সম্পর্ক. ধর্ম, সংস্কৃতি, 
তা, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রসারিত হয়। 

প্রাচীন ও মধ্য যুঃগ সমুদ্রপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য নান! দেশে ছডাইয়া পড়ে, তাহার 
ত ইতিহাল আাচার্য। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ 
তহাপিক আলোচনা করিয়াছেন। যোডশ শতকের শেষভাগে পোতৃগীজদের আগমনের 
ত ভারতের বহির্বাণিজো বৈদেশিক হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ক্রমে ওসন্দাজ, ইংরেজ, ফরাদিস্‌, 
রমেনিয়ান, য়ীহদী প্রভৃতি জাতির বণিকদের হাতে ভারতের বহির্বাণিজ্য চলিয়া যায়। 
প্রনাদ শ'বী ও রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্তাসে বঙ্গের নৌবাণিজা কিভাবে বিদেশী 
কদের শাক্রমণে ও অত্যাচারে সপ্তদশ শতকে বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহার বাশুবাশ্রিত 
[হিত্যিক ৰূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। 

সমুদ্রপথে ভারতীয় বাণিজ্য ইউরোপীয় বণিকদের করতলগত হওয়ার পর ভারতবর্ষ 

হইতে মূলাবান্‌ মশলা, রেশম, সুন্ম কার্প সবস্ত্র, মললিন, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, নীল, চা, সোর! 
প্রভৃতি পণান্র্য বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে। চীন ও ভারতবর্ষ হইতে প্রধানত এই 
সামগ্রীগুলি ভূমধাসাগরের পূর্বাঞ্চলে ও ইউরোপে নীত হইত। . 

_ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ দিনে, ৩১ ডিসেম্বর, ব্রিটিশ ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা এবং 
লিপাহী বিদ্রোহে পর বত্মর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার অবলুপ্তি (1001080017) | আমেরিকার 
স্বাধীনতা-সংগ্রাষের সহিত ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিষা কোম্পানির একটি এতিহাসিক যোগ আছে। 

__ মেক্সিকো, ওয়েস্ট, ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্পেন 
অনেকগুলি সম্পন্ন উপনিবেশ গড়িয়া তোলে। স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের দ্বন্দ ওপ্রতিযোগিতা 
স্থবিদিত। আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশগুলির সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক অগ্রগতি ইংলণ্ডের 
দৃষ্ট মাকর্ষ] করে। ১৬০৭ খ্রীষটাবে আমেরিকার ভাঞ্জিনিয়া অঞ্চলে জেম্পটাউনে প্রথম ব্ৰিটিশ 
বাণিঞ্রা উপানবেশ প্রতিটি ত হয়। ভা্গিনিঘা। অঞ্চলে ভাষাকের চাষ ও সেখান হইতে তামাক 
রপ্তানিতে ইংরেজ বণিকৃরা বিশেষ লাভবান্‌ হয়। বহু ইংরেজ আমেরিকায় ভাগ্যান্থেষণে যায়। 
১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বিভিন ব্রিটশ উপনিবেশ হইতে তামাক, চাউল ও নীল ইংলণ্ডে 
আনিতে থাকে এবং বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে । ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্ৰিটিশ উপনিবেশগুলি প্রচুর 
গম উৎ্প।দন করে নৃ ইয়র্ক হইতে এক ব্গরে ৮০,০০০ বুণেল মমুদ। (১ বুশেল_ ২২১৪৩৬ 
কিউবিক ইঞ্চি) ইংরেজরা রপ্তানি করে। আমেরিকার আদিম অরণ্য হইতে জাহাজ- 
নিধনের উপযোগী মূলাবান্‌ ছযুঢ কাঠ ৰহণ পরিমাণে: সং গৃহীত হয় এবং আমেরিকার কয়েকটি' 
ব্ৰিটশ উপনিবেশ জাহা্জ-নির্মাণে অগ্রণর হয়। ফলে নৃা ইয়র্ক, ফিলাডেনকিমা প্রভৃতি 
সমৃদ্ধ বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাণিজ্যের প্রসার দ্রুতগতিতে ঘটিতে থাকে। ১৭৭০ 
খ্বীষাৰ্দে [ব্ৰটশ বাণিজ্যততীর এক-তৃতীয়াংশই ছিল আমেরিকার ব্রিটশ উপনিবেশে নিমিত। 
মাঞ্চিন বাণিজ্যতরীর নাবিকেরা দক্ষ ও চতুর ব্যবসামীরূপে খ্যাতি অর্জন করে। 











৭৪ মাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ব্৮২ 


স্পেন ও ফয়াসী-অধিক্ৃত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আমেরিকার বাঁণিজ্যত্তরী ' আমদানি-রপ্তা 
ব্যবসায়ে পিপ্ত হম! মাকিন উপনিবেশ হইতে আলকাতরা, পিচ, রজন প্রভৃতি জাহ; 
নির্মাণের দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ড হইতে ভারতে. ও অন্যান্য ( 
রপ্তানি হইতে থাকে। ২ | k 

ডাচ, বণিকদের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রতিদবন্ৰতার জন্য ব্রিটিশ পার্ল 
আইন প্রণয়ন করেন যে, আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুপি কেবলমাত্র ব্রিটিশ বাণি 
তরণীতে তাহাদের মাল পাঠাইতে পারিবে ও ব্রিটেন হইতে তাহাদের প্রয়োজন 
পণ্যনামগ্রা ব্রিটিশ বাণিজ্য-তরশীতেই আমদানি করিতে পারবে। মাকিন উপনিঝে 
গুলি এই আদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে, আহ 
অমাগ্ত করে। ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল--উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির সমৃদ্ধি 
বাণিঞ্যক উন্নতির জগ্ত তাহাদের 'ভৎপন্ন পণ্য মাতৃভূমিতে প্রেরণ করিবে ও সেখান হইতে 
বাহবিশ্বে ব্ৰিটিশ বাণঞ্জের প্রপার ঘটিবে এবং গ্রেট [ব্রটেনের সংগৃহীত ও উৎপন্ন পণ্য মাকিন। 
উপানবেশগুলি আমদানি করিবে । অপর পক্ষে মাকিন উপনিবেশগুলর ক্রমবর্ধমান জনমত 
ছিল যে, তাহাদের অবাধ বাণিজ্যে- হস্তক্ষেপ করা চলিবে না এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 
যাণিঙ্য-শাইন (1191091019 Laws) অগ্রাহ করিয়া তাহারা ইংরেজ বাঁণকদের মাধ্যম 
ছাড়াই আমেরিকায় উৎপন্ন দ্রব্য যেখানে খুশি রপ্তানি করিবে, যে কোনও দেশ হইতে সরাসরি 
পণ্য আমদানি করিবে, আমেরিকার কাঁচামাল হইতে পণ্য-দামগ্রী প্রস্তুত করিবে এবং 
_ সেই উৎপন্ন সামগ্রী তাহারা যেখানে খুশি ও ষাহাকে খুশ সর্বোচ্চ লাভে বিক্রয় করিবে! 
ফলে, মার্কিন বণিক ও নাবিকের ব্রিটিশ সরকারের আইন লঙ্ঘন, করিয়া অবাধে দূর- 
প্রসারী গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। সংক্ষেপে, ব্রিটিশ 'সরকারের অভিপ্রায় ছিল 
মাকিন উপনিবেশগুলি ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিদন্ী হইবে না এবং মাকিন 
বণিকদের দাবি ছিল স্বাধীন উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে তাহাদের অধিকার - 
খর্ব করা চলিবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার বৎসরে, 
১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, 'আইরিশ অর্থনীতিবিদ আযাডাম স্মিথ, ( Adam Smith )-এর, Wealth 
0 Nations গ্রন্থথানি প্রকাশিত হয়, এ গ্রন্থে তিনি অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন উদ্যোগের 
সমর্থন করেন, মার্কিন বিপ্রবের অন্ততম নায়ক Jefferson এ গ্রন্থধানিকে “greatest 
. book on political economy 9১৪15 বলিয়া! উল্লেখ করেন। গ্রন্থথানি মাকিন 
বিপ্লবের চিন্তানায়কদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। 

মাকিন বিপ্লবের পূর্বেই বহু মাকিন নাবিক আমেরিকায় নিমিত ব্রিটিশ বাণিজ্য- 
তরীতে কলিকাতা বন্দরে আঁসিত কিন্তু ভারতের সহিত সরাসরি বাণিজ্যিক লেন-দেনের 
সুযোগ মা্চিন বণিকদের ছিল না। কলিকাতার বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বাঙ্গানী 
‘বেনিয়ান’ (৪727 ) ও শিপ, সরকারের (Ship Sircar) এই সকল মাকিন নাবিকদের 
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আসিয়াছিলেন। আঠারো উনিশ বৎসর বয়সের এমনই একজন শিপ.সরকার 
এল দে ( ১৭৫২-১৮২৫ খ্ৰীঃ) মাকিন বিপ্রবের কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা বন্দরে 
[বিকদের সহিত পরিচিত হন এবং কালে ভারত-মাকিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ 
ছয় বৎসর বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন, নিঃস্ব রামছুলাল কলিকাতার বিখ্যাত ধনী 
হন দত্তের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া প্রথযে ৫২ বেতনে তাহার বিল-সরকা'র 
১০৯ বেতনে শিপ-সরকারের কাজে নিযুক্ত হন। নিমতলার দত্ত পরিবারের 
হন দত্ত তখন ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির Export Warehouse-এর দেওয়ান ছিলেন 
শবর্য্যে তিনি রবার্ট ক্লাইবের দেওয়ান রাজা নবকৃষের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। 
সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোতুগীজ, ওলন্দাজ, ব্রিটিশ ও ফরালী বণিকদের মাধ্যমে 
য় পণ্য-সামগ্রী মাকিন উপনিবেশগুলিতে নীত হয়। পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর 
১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রিটিশ ঈস্ট ইণ্ডিম্বা কোম্পানির দারুণ সংকট দেখা দেয় কোম্পানির 
ঘটিবার উপক্রম হয়। ১৭,০০০১০০০ (এক কোটি সত্তর লক্ষ) পাউণ্ড ওজনের মজুদ 
বক্তীত চা কোম্পানিকে প্রায় দেউলিয়া করিয়া তোলে । ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেউলিয়। 
হইলে ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব ও ট্যাকল বাবদ বিপুল ক্ষতির অনিবার্ধ্য সম্ভাবনা এডাইবার 
জন্য ব্রিটিশ সরকার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে রক্ষার জন্য মাকিন উপনিবেশ গুলিতে কয়েকটি 
শর্তে কোম্পানিকে চা বিক্রয়ের একচেটিগা অধিকার দিলেন। শর্তগুলি কোম্পানির পক্ষে 
এমনই অহূকূল ছিল যে, কোম্পানি তাহাদের মজুর অবিক্রীত চা আমেরিকার খরিদ্র[রদের 
প্রদত্ত তিন পেনি চা-কর (‘three-pence tea tax’ ) সত্বেও পুর্বাপেক্ষা সম্তা দরে বিক্রয় 
করিতে সক্ষম হইল, কিন্ত মাকিন জনগণের নিকট পণ্য-মূজ্য অপেক্ষা বাণিজ্য-নীতি অধিক 
গুরুত্ব লাভ করিল। ইঈন্ট ইত্ডিয়। কোম্পানি অতি দ্রুত কয়েক হাজার পেটি চা আমেরিকায় 
প্রেরণ করিল, কিন্তু এক পেটি চা-ও গ্রাহকদের হাতে পৌছাইল না। যেরীল্যাণ্ডে Mary- 
|874-এ চায়ের পেটি-সমেত জাহাজ ভক্মীভূত হইল। ১৬ ডিদেম্বর ১৭৭৩ খাবে বস্টন 
বন্দরে ৩৪২ পেটি “অভিশপ্ত পাত।” (4041590 /990+) সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া মাফিন বিপ্লব 
ত্বরান্বিত করিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট কয়েকটি দমনমূলক আইন প্রণয়ন 
করিলেন, মাকিন জনগণ প্রত্যুন্তরে ব্রিটিশ পণ্য সম্পূর্ণ বর্জন (৪০৮০০) করিলেন £ 
অসহযোগ (n০n-cooperation), রগ্ানি বন্ধ (n10n-exportation) এবং ব্রিটিশ পণ্যের 
ব্যবহার বর্জন (1017-0017901)00017)--তিনটি প্রতিজ্ঞা মাফিন জনগণ গ্রহণ করিলেন। 
- এপ্রিল ১৭৭৫ হইতে জুলাই ১৭৭৬ ঘটনা-প্রবাহ যুদ্ধের দিকে ভ্রুত অগ্রসর হইল) 
_ আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্ব-ইতিহাসে নৃতন 
অধ্যায় রচন! করিল। ভার্জিনিয়ার উপকূলে ইয়র্কটাউনে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে 
সম্মিলিত মাকিন দৈন্যবাহিনীর নিকট ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়াপিশ পরাজিত হইয়া 
১৯ সেপ্টেম্বর ১৭৮১ আত্মসমর্পণ করিলেন এবং এই সংবাদ লণ্ডনে গৌছিলে হাউস অফ. 


৬৯ 












ৰত '১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


কমন্স যুদ্ধ অবসানের প্রস্তাব পাস করিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পারী চুক্তিতে ব্রিটিশ সু 
আলু্টানিক ভাবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার চুড়ান্ত স্বীকৃতি দিলেন। 

মাকিন স্বাধীনত! সংগ্রামের কালে ও পগবত কয়েক বৎসরে মাকিন উঠ 
গুলিতে মবদূর-প্রপারী অর্থনৈতিক পরিবর্তন অপক্ষ্য ঘটিতেছিল--যাহার ফলে 
ক্ষেত্রে মাখেরিকা কালে বিশ্বের অগ্ততম বৃহন্তম উৎপাদক ও রপ্তানিকারক হইয়া ৪ 
পুর্বে হংগণ্ড হইতে ও ইংলগ্ডের মাধমে আমেরিক] যে সমস্ত পণ্য আমদানি করিত 
এই কয় বৎপরে তাহার। স্বদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ও কারখানায় উৎপাদন করিতে 
হইল এবং ইংরেঞ্জ বাণকদের মাধ্যম হাড। নিজেরাই বিখের.বিভিন দেশে স্বাধান_আম 
রপ্তানি ব/বসায়ে লিপ্ত হইল।, বহির্বাণিজ্যের বিরাট পথ মাকিন উপনিবেশগুলর 
উন্মুক্ত হহল। আমোরকার বাণিজ্য-পোত ধল্টিক সমুদ্রে ও চান সমুদ্রে লাভজনক ব্যব 
মফপ হইল। ১৭৮৪ খ্রীষাব্দে ‘Empress of China’ জাহাজখানি বছ মূল্যবান্‌ 
গামগ্রী দূর প্রাচ্যে বহন কারণ এবং এখিয্'র বাঞ্জারে আঁমোরকা প্রবেশ কারণ। 1? 
যুদ্ধেত্তর মন্দ! ১৭৮১ হইতে ১৭৮৬ খরীষ্টাব্ পর্যন্ত আমেরিকায় সংকটের সুই করিল 
ব্রিটেনের বিপুল মজুদ মালে আমেরিকার বাঞ্জার ছাইয়া গেল এবং নবঞ্জাত মাকিন শল্প- 
গুণ প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সখ্ুধীন হহল। ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৭ পযন্ত হংগেজরা যেখানেই 
পারিল সেখানেই আমেরিকার বাণিজ্য-প্রনার প্রাতহত- কারভে সচেষ্ট হহল। ১৭৮৭ 
খ্রীষ্টাব্দে-এই সংকট তীত্র আকার ধারণ করে এবং ১৭৮৭ শ্রীহাবেই মাকন পণ্যে পুর্ণ 
আমেরিকার প্রথম বাণিঞ্যতণী ভারতধর্ষে_-কলিকতি! বন্দরে--দর্বপ্রথম আসিয়া 
পৌছাইল। কলিকাতার ব্রিটিশ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি মাকিন পণ্য- -সামগ্রী, বিক্রয়ের 
ব্যাপারে আগ্রহ দেখাইল ন1। ভারতে মাকিন বাণিজ্য যাহাতে প্রসার লাভ না করে 
দেৱঘ ব্রিটিশ বণিকের! পরোক্ষে চেষ্টা করিল। এই সংকট- সন্ধিক্ষণে স্বাধীন ব্যবসায়ে 
স্বপ্রতিট রামদুলাল দে মাকিন বণিকদের সাহায্য, করিতে অগ্রণর হইলেন। দরিদ্র 
রামহুলাল আপন লতত। অধ্যবদায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে তখন কণিকাতার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বণিকরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং দেশী-বিদেশী বাণিজ্যে তিনি বছ প্রতিষ্ঠানের সহিত 
জড়িত । ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আহ্ষ্ঠানিকভাবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বকারের- 
পরেও"বেশ কিছুকাল ইঙ্দ-মাকিন সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। ১৭৯২ টা জর্জ 
ওয়াশিংটন কলিকাতায় বেঞ্জামিন জয় ( Benjamin 4০৮)- -কে ভারতে আমেরিকার 
প্রথম কন্দাল বে প্রেরণ করেন। কিন্ত ব্রিটিশ সরকার তাহার কনম্থালার পদমর্যাদা স্বীকার 
করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কলিকাতায় এক বৎসর বসবাসের পর বেঞ্জামিন জয় 
তাহার পদ ত্যাগ করেন। যাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে তৎকালীন সম্পর্ক 
ভারতে আমেরিকার বাণিজ্য-প্রসারের অন্থকৃূল ছিল না। 

১৭৮৭ গ্রষ্টাবে কলিকাতায় আগত স্বাধীন আমেরিকার প্রথম বাণিজ্য-পৌতের নাবিক 
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ন্ত কর্মচারীদের আনীত মাঞ্চিন পণা রাষছুলাল বিভিন্ন বাঁণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নিকট এবং 
নিজের কর্মচারী ও দালাল মারফত উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করাইয়! দেন। রামদুপালের 
বশ্বস্ততা, ব্যবসায়-বুদ্ধি ও সৌজন্যে মাকিন নাবিক ও কাঞ্চেনরা মুগ্ধ হম। ভারতের 
মু বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে রামছুলাল তখন বিশেষ প্রভাবশালী বাক্তি। রামছুপাল 
নাবিক ও কাণ্ধেনদের তাহার নির্বাচিত ভারতীয় পণ্য বিভিন্ন বাজার হইতে ন্যায্য 
নিযা দেন এবং তাহাদের অনেককে ভারতীয় পণ্য ক্র করিবার জন্য মুক্ত হস্তে খন 
বহু মূল্যবান ভারতীয় পণ্যে পূর্ণ যাকিন বাণিজ্য-পোত যখন আমেরিকায় ফিরিয়া গেল 
এই সকল অখ্যাত নাবিক, কাণ্ডে, কার্গে স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট (Superintendent 
919০995) ও নৌ-কর্মচারীগণ উচ্চমূল্যে ভারতীয় পণ্য আমেরিকার বাজারে বিক্রয় 
প্রচুব লাভবান্‌ ও ধনাঢ্য হইয়া উঠিলেন। , এই সকল যাঞ্চিন বণিক রামছুলালের 
রণ সততা ও ব্যবসায়িক দুরদর্ণিতায় এত দুর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহারা সরাসরি 
মরিক! হইতে রামছুলালের নিকট মাকিন জাহাজে পণাদ্রর্য পাঠাটতেন এবং তাহার 
ফৎ তীঁহাৱই নির্বাচিত ভারতীয় পণা আষেরিকায় আমদানি করিতেন। ফলে প্রশান্ত 
হাসাগর ও মাটলাটিক্গ মহাসাগরের বিভিন্ন বন্দর হইতে বঙ্গোপসাগরের কূলে আমেরিকার 
ক্রঘবর্ধান বাণিঙ্া রাঁমদ্রলালকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রসাবিত হইল । মাঁঞ্চিন বণিকৃমহলে 
রামদুলাল ভারতীয় বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ বিশারদ বা কর্তৃস্থানীয় বাক্তি_-8017010/--রূপে 
খাত হুঈলেন। র'যছুলালের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ সালেম, বস্টন, না 
ইয়র্ক, ফিলাডেন্ফিয়া ও মার্বেলহেভের ৩৫ জন মাকিন বণিক স্বেচ্ছায় অর্থ দান করিয়া জর্জ 
ওয়াশিংটনের ( ১৭৩২-১৭৯৯ ) জীবদ্দশায় তাহার একখানি তৈলচিত্র প্রখ্যাত মাফিন শিল্পী- 
গিলবার্ট স্টার্ট ( ১৭৫৫-১৮২৮ )-কে দিয!| অঙ্কন করাইয়। রাঁমদুলালকে উপহার পাঠান। 
এই অপূর্ব তৈলচিত্ৰপানি দৈর্ঘো ৯ ফুট ও প্ৰস্থে ৬ ফুট । বহুমূলা স্থদৃশ্য গিপ্ট (9011) ফ্রেমে 
তৈলচিত্রগানি মণ্ডিত। ওয়াশিংটনের শেষ জীবনে স্টযার্ট-কর্তৃক অস্থিত এই তৈলচিত্রথানি 
(19 Portrait) যাঞ্চিন জাহাজে, ওয়াশিংটনের মৃত্যুব এক বৎসর পরে, ভারতবর্ষে পৌছায় 
এন* ১৮০১ হ্রীগাপ্ধ বামদ্ভলালর হান্স অপিত হয় '* রামলাল তীতাৱ বাবলায-প্রতিষ্ঠালে 
* ত্রজেজনাথ বন্দ্যোপাবায “সংবাদপত্রে নেকালেব কথা' ১ম খণ্ডের গেষে সম্পাদকীয় অংশে (বঙ্গীয় 
সাহিত্য পৰিষৎ প্রকাশিত, গর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭, পূ ৪২৬) ১৮৫৬ সনেব ২১ অক্টোবর তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকর* 
হইতে বামছুলাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ উদ্ধৃত কবিযাছেন ঃ “* *ফিলেডেলফিযা নগবেব কোন সম্রান্ত বণিক 
জনবল ওযাসিংটনেব এক প্রতিমুপ্তি ভাহাকে উপঢৌকন দিযাছিলেন * 
বামছুলালেব মৃত্যুৰ ৩১ বৎসব পবে ‘সংবাদ প্রভাকব"-এ প্ৰকাশিত এই সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক নহে, ওযাঁশিংটনেৰ 
তৈলচিত্রখানি বামছুলালেব গুণমুগ্ধ মাৰি ন বণিকদেব যৌথ উপহার-_ফিলাডেলফিযা নগরেব এক বণিকেব উপহাবনহে । 
১৪ মার্চ ১৮৬৮ হুগলী কলেজ হলে “হিন্দু পেট্িট্‌' ও ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
(00151 Chunder Ghose) ‘Ram Doolal Dey the Bengalee Millionaire বিষয়ে যে বক্তৃতা! 
দিয়াছলেন তাহাতে প্রকৃত তথ্য পাওযা যায় । ওযাঁি [ংটনের তৈল্চিত্রথানি ‘Ashootosh Deb & Nephew s' 
বাবা প্রতিষ্ঠানে গিবিশচন্র স্বযং দেখিযাছিলেন। বামছুলালেব দৌহিত্র স্যামচাদ মিত্র, অনুপচাদ মিত্র, অতুণচাদ 
মিত্র তথন ওঁ ফার্নেৰ অংশীদাববপে মাঞ্িন বণিকদেব সহিত ব্যবদায চালাইতেন । 


Dr John T Reid প্রণীত ‘Bridges of Understanding’ গ্রন্থের ‘A Calcutta Merchant’ 
প্রবন্ধে মাঁফিন বণিকদের যৌথ উপহার রূপে প্রদত্ত এই তৈলচিত্রের উল্লেখ আছে। 
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সযত্বে এই চিত্রখানি রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরও বহু বৎসর ধরিয়া তাহার পু 
দৌহিত্রগণ কর্তৃক তাহার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে এই দুর্লভ চিত্রখানি সগৌরবে রণ 
পরবর্তী কালে এই তৈলচিত্রধানি রামদুপালের উত্তরাধিকারীগণ রামবাগানের 
মিত্রকে বিক্রয় করেন, পরে দয়ালটার্দের উপ্তরাধিকারীগণ উহ! পটল-ডাঙ্কার ম 
নিকট বিক্রয় করেন। এই তৈলচিত্রখানি হেমচন্ত্র বস্থ মল্লিকের ওয়েলিংটন 
বাসভবনে রক্ষিত ছিল। স্তন্ব চালপ ইলিয়ট বাঙলার ছোটলাটি থাকা 
ওয়াশিংটনের এ তৈলচিত্রধানি আশী হাজার টাকায় ক্রুদু করিতে চাহিয়াছিং 
সার্টের অঙ্কিত ওয়াশিংটনের চিত্রগুলি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত বিভিন্ন আমেরিকান 
আলবামে এগুলি দেখা যায়। কিন্তু রামদুলালকে উপহৃত ওয়াশিংটনের এই তৈলচি 
এগুলি হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত | . ওয়াশিংটনের অপুর্ব বীরত্ববাঞ্রক অভিজাত মূ 
তাহার বাম কর তরবারির কোষের শীর্ধদেশে স্থাপিত এবং দক্ষিণ বাহু বিমুগ্ধ শ্রোতৃমও 
উদ্দেশে প্রপারিত সেনাপতির প্রশস্ত কপাল, প্রতিজ্ঞা-দৃ মুখঘগ্ডলে আবেগের তীব্র উ 
এবং তাহার মস্তকের যথাযথ বাস্তব প্রতিকৃতি গ্রিলবা্ট স্টমার্টের অঙ্কিত ওয়াশিংটনের অন্তা: 
, প্রতিকৃতি-ঘেগুলিতে সাধারণত ওয়াশিংটনের প্রশান্ত মু’চ্ছবি প্রতিফলিত সেগুলি--হইতে 
ইহাকে এক অভিনবত্ব দান করিয়াছে । এই তৈলচিত্রের্র একখানি ফটো গ্রাফ দেখার সৌভাগ্য 
আমার হইয়াছে। সম্প্রতি রামছুলালের জনৈক বংশধরের নিকট অবগত হইলাম যে, এই 
পূর্বহৃন্দর মূল তৈল-চিত্রধানি তাহার অবিরত মূল্যবান স্বদৃষ্য গিণ্ট ফ্রেষ সহ জনৈক 
দ্ৰামেরিকান পর্যাটক নব্বই হাজার টাকায় কিনিয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়াছেন। এই 
চিত্রথানি এখন প্রকৃতপক্ষে কোথায় আছে তাহ! জানিতে পারি নাই । তবে বর্তমান শতকের 
চতুর্থ দশকেও যে ইহা কলিকাতায় ছিল তাহা নিশ্চিত। 
রামহলাপের প্রতি আমেরিকান্”দর শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে জনৈক ধনী মাকিন- 
খণিক তাহার নবনির্মিত বাণিজ্য-জাহাজের নামকরণ করিয়াছিলেন 'রামহপাল”। এই 
জাহাজথানি রামহ্লালের জীবদশান্ধ কলিকাতা বন্দরে তিনবার রামদুলালের নিকট 
প্রেরিত পণ্যপামগ্রী বহন করিয়া আনিয়াছিল। 'রামদুলাল’ নামটি সৌভাগ্য ও এঁশবর্ষের 
প্রতীক বলি! এই বিদেশী বণিক মনে করিগ়াছিলেন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, তরুণ 
রামছুলাল্ল যখন মাসিক ১০২ বেতনে শিপ-সরকারের চাকরি করিতেন তখন একদিন তাহার 
মনিব ও মাশ্রবদাতা মদনমোহন দত্ত কলিকাতার ওল্ড কোর্ট হাউণ স্ত্রীটে 'টুলে৷ আ্যাও 
কোম্পানি’ (01101) 8 ০০71087%)-র অফিসে কতকগুলি পণ্য নীলামে খরিদ করার অন্ত 
নগদ টাক! দিয়া তাহাকে প্রেরণ করেন। রামহ্পালের কিছু বিলম্ব হওয়ায় 'টুলো আও 
কোম্পানি'র অফিসে তিনি পৌ'ছাইবার পূর্বেই এ পণ্যগুলি নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। 
রামদুলাল ক্ষুণ্ন মনে অন্যান্য সামগ্রীর নীলাম দেখিতে থাকেন। ভায়মণ্ড হারবারের নিকটে 
নিমজ্জিত একখানি জাহাজ পণ্যনহ নীলামে বিক্রয়ের জন্য ওঠে। রামছুলালকে চাকরি- 
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নদীপথে দেশী নৌকায় প্রায়ই ভায়মও হারবারে যাইতে হইত এবং নদীপথে বিভিন্ন 
পণ্যে পুর্ণ জাহাজের পণ্যসামগ্রীর আ্যান্ুমানিক দাম সম্বদ্ধে তিনি তাহার সহকর্মীদের 
লোচনা করিতেন । এজন্য তাহার সহকর্মীরা অনেক সময়ে তাঁহাকে উপহান 
১ ‘আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোজে’ তাহার! পরিহাস করিতেন। রামদুলাল 
দিন পূর্বে গঙ্গার মোহানায় নিমজ্জিত এই জাহাজধানির পণ্যসামগ্রীর একটা হিসাব 
মনে করিয়াছিলেন। সেই জাহাজখানিই নীলামে বিক্রয় হইতেছে দেখিয়! তিনি 
হলের সহিত নীলামের ডাক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন অতি সামান্য 
পণ্যসমেত এ জাহাজখানি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে ভখন তিনি উহার জন্য চৌদ্দ 
টাকা দাম হাকিলেন। ও দরের উপরে আর কেহ নীলাম ডাকিতে সাহসী না 
[য় চৌদ্দ হাজার টাক! দামে রামদুলালের নামে নীলাম বহাল হইল। রামছুলাল নগদ 
হাঁজার টাকা জমা দিয়া টুলো কোম্পানির বিশ্রাম-কক্ষে--তামাক খাওয়ার ঘরে__ 
| কাগজপত্রার্দি সই-সাবুদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে একজন 
ংরেজ বণিক দ্রুতপদে নীলাম-কক্ষে প্রবেশ করিয়া এ নিমজ্জিত জাহাজ খরিদের অন্ত 
আসেন। এ জাহাজ একজন বাঙ্গালী 'বাবুঃ চৌদ্দ হাজার টাকায় খরিদ করিয়াছেন 
শুনিয়া তিনি আশ্চর্য হন। এ খরিদদারটি বিশ্রাম-কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন জানিয়া তিনি 
রামদুলালের নিকট আসেন এবং অল্প কিছু লাভ লইয়া জাহাজটি ছাঁভিয়া দিতে বলেন। 
রামছুলাল অসম্মত হইলে “নেটিব” খরিদ্দারকে ইংরেজ বণিকপুঙ্গব তর্জন-গজন ও ভীতি 
প্রদর্শন করেন। রামছুলাল বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া তাহার ক্রীত জাহাজ বিক্রয় করিতে 
অসম্মত হন! ভীতি প্রদর্শন ব্যর্থ হইলে ইংরেজ বণিকটি অন্থুনয়-বিনয়ের পথ গ্রহণ 
করিলেন। তীক্ষ ব্যবসায়-বুদ্ধি সম্পন্ন তরুণ, রামছুলাল দর-দস্তরের পর তাহার প্রদত্ত মূল্য 
চৌদ্দ হাঁজার টাকা, তদুপরি এক লক্ষ টাক! মুনাফা লইয়া তাহার ক্রীত জাহাজ ইংরেজ 
বণিকটিকে ছাভিয়৷ দেন। রামদুলাল লগ্ন পদে যুক্ত করে মদনমোহন দত্তের সমীপে উপস্থিত 
হইয়া তাহাব উপর ন্যস্ত কর্তব্য, নীলামে বিলম্বে উপস্থিতির জন্য, সমাধা করিতে না পারায় 
এবং মনিবের আদিষ্ট পণ্যসামগ্রী খরিদ করিতে না পারায় তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
আম্ুপুিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন এবং মদনমৌহনের পদপ্রাস্তে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার 
টাকা নগদ অর্পণ করেন। দরিন্র ও সৎ রামছুলালের নিকট এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকাই 
তাহার মনিবের-টাকা, কারণ মনিবের প্রদত্ত অর্থেই তিনি নিজ নামে নীলাম ডাকিয়াছিলেন, 
উহার এক কপর্দকেও তাহার অধিকার নাই । বিস্মিত মদনমোহন সাশ্রনয়নে রাষদুলালকে 
আশীর্বাদ করেন এবং রামদুলালকে এক লক্ষ টাকা দিয়া স্বাধীন ব্যবসায় শুরু করিতে 
উপদেশ দেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে--আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঠিক এক বৎসর পূর্বে 
রামছুলাল এই অর্থ লইয়া স্বাধীন ব্যবসায় শুক করেন এবং সততা, পরিশ্রম, তীক্ষ বুদ্ধি ও 
কর্মদক্ষতাঁর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতি ও এখবর্ষের শিখরে ওঠেন। মদনমোহন 
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৮০ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক! 


দত্ত যতদিন জীবিত ছিলেন রাষদুলাল সরকার ততদিন প্রতি মাসের বেতনের 
নগ্রপদে দত্ত মহাশয়ের আপিসে উপস্থিভ হইয়া] মাহিনাঁর খাত্তায় সই করিয়া তাহার দ 
বেতন গ্রহণ করিতেন-_ আশ্রয়দাতা মদনমোহনকে তিনি সারাজীবন আপন মনি 
সম্পদের শিখরে উঠিয়াও স্বীকার কন্রিয়াছেন। দুর্গাপুজা ও অন্তান্য উৎসবে 
ধনী রামছুলাল বরাবর নগ্রপদে মদনমোহন দত্তের গৃহে যাইতেন। 

স্বাধীন ব্যবসায় শুরু করার পর যে বিদেশী ধণিকের সহিত বাগি 
লেন-দেনে রামছুলীল প্রথম লাভবান্‌ হন তিনি ছিলেন একজন পোতুগীজ, তাহার! 
কাণ্ডেন হ্যানা (090191711801797) 1 কাপ্তেন হানার প্রতি চিরকতএ 
চিহ্স্বৰপ রাঁমছুলাল প্রতি বৎসর হালখাতার সময় ক্যাপ্টেন হানার নামে মহ 
টাক] ও লাভের অঙ্ক জমা করিতেন এবং হানার মৃত্যুব পর তীহার বিধবাকে ও কন 
রামছুলাল সারাজীবন মাসিক পেন্পন দিতেন। রামছুলাঁল ছিলেন কৃতজ্ঞতার মূর্ত প্র 
তাহার যাঁতামহের দারুণ অর্থসঙ্কটের সময় কিশোর রামহলাল একবার অত্তি সামান্য 
খণের চেষ্ট। করিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর একজন দোকানদার দয়াপরবশ হইয়! তাহাকে সাম! 
টাকা খণ দেন, এ-খণ ফেরৎ পাওয়া যাইবে না-জানিয়াই তিনি খণ দ্িয়াছিলেন। নম্পন্ন 
রামছুলাল পরবর্তঁকালে এই ব্যক্তির সন্ধান করিয়া তিনি পবলোকগত জানিয়া তাহার পুত্রদের 
যাবজ্জীবন মাসিক পনের-টাক! পেন্সন-দন-_ছুঃসময়ে তাহার খণের অকু$ স্বীকৃতি শ্বরূপ। 

রামছুলাল বৈদেশিক বাণিজ্যে অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালী বণিকদের শীর্ষস্থানীয় 
তাঁহার নিজস্ব চারথানি জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে সাগরপারের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় 
পণ্য বহন করিত এবং বিদেশ হইতে কলিকাতা বন্দরে পণ্য আনয়ন করিভ। তাহার 
প্রথম জাঁহাজখানির নাম ছিল “কমলা”_সাভ বৎসর বয়সে মৃত তাহার জন্মান্ধ প্রথম! কন্যা 
কমলার নামে তিনি জাহাজের নামকরণ করেন। দ্বিতীয় জাহাজ্খানির নাম ছিল “বিমলা”_ 
তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত প্রিযতমা কন্যা বিমলার নামে ।* তৃতীয় জাহাজখানির 
নাম ছিল ‘ডেভিড ক্লার্ক’ (08৬0 019119)--কলিকাভার বিখ্যাত বাণিজা-প্রতিষ্ঠান 
ফেব়্ার্লিফাগুপন'আ্যাণ্ড কোম্পানির প্রধান অংশীদার ও রামদুলালের অস্তরঙ্গ বন্ধু ডেভিড 
ক্লার্কের নামে , এই ডেভিড ক্লার্কের অন্রোধেই স্বাধীন ব্যবসায়ে স্বগ্রতিঠিত রাষছুলাল 
ফেয়াপ্সি ফাগুপন কোম্পানির বেনিয়ান-পদ গ্রহণ করিয়া তাহাদের বাণিছ্য-গুসারে সহায়ত! 
করেন। চতুর্থ জাহাজথানির নাম “বামদুলাল*--তাহার নিজ নাফ রামছুলালের এই চারখানি 
জাহাজ আমেবিকা, ইংলণ্ড, চীন, মাল্টা, যরিসাস্‌, যবদীপ, উত্তমাশা অস্তরীপ, ফিজিপীন, 
দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত ৷ কলিকাতা! বাজারে রামছুলালের মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ টাকার 


* ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ১৫ কার্ত্তিক ( ১৮২৬ খ্রীঃ) বিমলাব যেদিন মৃত্যু হয ঠিক সেইদিন ক্যাজিফোপ্রিয়ার 
কাছে ‘বিমলা ' জাহাজখানি সমুদ্রে ডুবিয়া যায । একজন মাকিন ক্যাপ টেন ‘বিমলা’ জাহাজখান্রি একটি তৈলচিত্তর 
প্রস্তুত কবাইয়া রামদুলালের পুত্র আশুতোষ দেব ও প্রমখনাঁথ দেবকে পাঠান, বেলঘরিয়রি বাগানবাড়ীতে দীর্ঘকার 
ওঁ তৈলচিত্রথানি ছিল, পরে যোভাসাকোর হরচন্র ঘোৰ উহা ক্ৰম করেন। 


Ed 


সংখ্যাঃ ১-২ ভ্ভারত-মািন বাণিজোর পথিকৃৎ রামদুলাল দে ১ 


পণ্য ধারে কেনা-বেচা হইত। ডেভিড ক্লার্ক রামছুলালের পশার-প্রতিপত্তি-সততায় মুগ্ধ 
হইয়া তাহাকে ফেয়ালি ফাগুপন কোম্পানির বেনিয়ান পদ গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করেন 


. এবং রামহুলাল তাহার নিজগ্ধ ব্যবসায় দেখাশোনা করিয়াও ফেয়ার্পিফাগু-সন কোম্পানির 
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বাণিজ্য-প্রদারে সহায়তা করেন, ফলে এ কোম্পানি তৎকালে ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠে। ডেভিড ক্লার্কের সহিত রামদুলালের সারাজীবন 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও অস্তরঙ্গতা ছিল । একবার মুমূহূ্রামদুলাল গঙ্গা যাব্র! করিয়া যখন গঙ্গাতীরে 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিজেন তখন ডেভিড ক্লার্ক সংবাদ পাইয়া প্রখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক 
ডাক্তার নিকললন (D1. [101.0150)-কে লইয়া গঙ্গাতীরে চুটিয়া আসেন এবং গঙ্গাতীরে 
তাহার চিকিৎসায় রামদুলাল আন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন 
ও আরোগা লাভ করেন। টু 


বিদেশী বণিকদের সহিত রামছুলালের বাণিজ্য-সংক্রান্ত চিঠিপত্র অভিনব বৈশিষ্ট্য- - 


পুর্ণ। রামছুলাল বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান নাই, ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ হইতেও 
তিনি বঞ্চিত ছিলেন, বাল্যকালে নিঃস্ব রামছুলালেব ভাগ্যে সে স্থযোগ ঘটে নাই। 
১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে, বর্তমানে কলিকাত্ার বিমান বন্দর দমদষের নিকট, “রেকজানি” গ্রামে 
অতি দরিদ্র এক 'কায়স্থ-পরিবারে তাহার জন্ম। তাহার পিতা বলরাম সরকার গ্রামের 
পাঠশালায় দরিদ্র চাষা-ভূষার সন্তানদের বাঙলা ভাষা, বাঙলা হাতের লেখা ও অঙ্ক 
শিখাইতেন। ছাত্রদের কাহারও বেতন দিবার সামর্থ্য ছিল না। ধান, চাল, খড়, কলাই 
ইত্যাদি তাহার! গুরুদক্ষিণা দিত। বলতাম চাষীদের কাহারও বলদ ধার করিয়া উদ্ধৃত 
শশ্ত ও খড় বলদের পিঠে সপ্তাহে একদিন কলিকাতার হাটে আপিয়া বিক্রয় করিয়] সুন, 
তেল ইত্যাদি কিনিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পাচ বৎসর পূর্বে মারাঠী বরাঁরা কলিকাতার 
সন্নিহিত গ্রামগ্ডলি লুঠন করে। রেকজানি ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা ভয়ে গ্রাস 
ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। বলরাম পূর্ণগর্ত স্ত্রীকে লইয়া গ্রাম ত্যাগ করেন, পথে উন্মুক্ত 
প্রাস্তরে একটি ঝোপের ধারে রামছুলালের জন্ম হয়। নিকটবর্তাঁ গ্রামে একটি চাষীর 
পরিত্যক্ত কুটিরে রামছুলালের মাতাপিভা নবজাত শিশুপহ আশ্রয় গ্রহণ করেন ৷ এ কুটিরে 
রামছুলালের ও বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, দুই মাস পরে পিতাও ইহলোক ত্যাগ 
করেন। তাহাদের মৃত্যুর পর একটি অস্ুজ্জ ভ্রাতা ও একটি অনুজ ভগ্নী সহ রামভুলাল 
তাহার মাতামহ রামনুন্দর বিশ্বাসের খাশ্রয়ে কলিকাতার সিমুলিয়ায় আসেন। রামন্ন্দরের 
জীবিকা ছিল ভিক্ষা সেকালে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থের পক্ষে ভিক্ষা দ্বারা সংসার প্রতিপালন 


সমাজ অবস্ঞা বা স্বপার চোখে দেখিত না। তিক্ষান্রে সংসার প্রতিপালন করিয়া রামছুলালের , 


মাতামহী প্রতিদিন সকালে গঙ্গান্্ানের সময় উদ্ধ ত্ত চাউল ভিক্ষুকদের এক মুষ্টি করিয়া 
বিতরণ করিতেন। মাতামহ ও মাভামহী সাদরে ও সস্মে'হ নাবালক দৌহিত্র-দৌহত্রী 
তিনটিকে গ্রহণ করিদেন। অতিরিক্ত তিনটি মুখের অন্ধ জোগাইবার অন্ত মাতাষহী 


৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ ১ বর্ষ ৮২ 


পাড়ার গৃহস্থদের বাড়ীতে ধান ভানিতেন ও চিডা-কুটিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই মাতামহী 
কায়স্থ মদনমোহন দত্তের গৃহে' পাঁচিকারপে নিযুক্ত হইলেন এবং রামছুলাল:মাতামহীর 
সহিত সেখানে আশ্রয় পাইলেন | মদনমোহন দত্ত তাহার বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে বাভীর 
পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট রামছুপালের লেখাপড়ার ব্যবস্থা! করিয়া দিলেন ।.রামছুলালের হাতের 
লেখার অন্ত তালপাতা ও কলাপাতা কেনার পয়সা মীতামহীর ছিল,ন!। ধনী মদনমোহনের 
বাড়ির ছেলের! যে কলাপাতায় খানিকটা লিখিয়া ফেলিয়া দিত রামছুলাল তাহা কুড়াইয়! 
লইয়া নিমতলার গঙ্গার ঘাটে ধুইযা আনিয়া হাতের লেখা লিখিতেনএ এই ভাবে বাঙলা পড়া 
লেখা ও অন্কে কিছু জ্ঞান-নর্জন করিয়া রাষছুলাল মদনযোহন,দত্বের- আমদানি-রপ্তানি কার- _ 
বারে প্রথমে সংবাদবাহক, পরে পাচ টাকা বেতনে বিল সরকার ও কর্মদক্ষতার গুণে ক্রমে 
দশ টাকা বেতনে শিপপরকার নিযুক্ত''হুন এবং ইংরেজী ভাষা,শুনিয়া-শুনিয়া রপ্ত করেন। 
তিনি শ্বচ্ছন্দে ইংরেজী বলিতে পারিলেও ইংরেজী লিখিতে পারিতেন না, কারণ ইংরেজী 
বানানের বাধা তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নীই। রামছুলাল:বিদেশী বণিকদের সহিত 
বাণিজ্য-ব্যাপারে যে সব পত্রালাপ করিতেন, সেগুলি সহজ সরণ স্পষ্ট,' সেগুলির মধ্যে কোন 
চাতুর্্য বা কূট-কৌশল থাকিত না । ইংবেজী লিখিতে না পারিলেও রামছুলাল কিন্তু এই সব 
পত্র নিজ হাতে রচনা করিতেন। সার! দিনের কাঁজকর্মেয় পর রামছুলাল গভীর রাত্রি পর্যন্ত 
স্বহস্তে বাঙলা হরফে ইংরাজী ভাষায় প্রত্যেকটি পত্র লিখিতেন, সহজ স্পষ্ট ভাষায় বাণিজ্যিক 
লেনদেন, বাজারের সংবাদ ও বাণিজ্যা-সংক্রান্ত তথ্যাদি জানাইতেন। পরদিন তাহার কর্ম- 
চারীরা বাঙলা হরফে ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রগুলি কেবলমাত্র রোমান হরফে লিপ্যন্তর 
ক্করিতেন। উনবিংশ শতকে রোমানঃহরফে বাঙলা! ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা লিখিবার যে 
রীতি প্রবর্তন হইয়াছে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে রামদুপাল ব্যবসায্মিক প্রয়োজনে, তাহার 
উদ্ভাবনী কল্পনায়, ইংরেজী বানান ও লেখার বাধা অতিক্রমে ঠিক তাহার বিপরীত চপদ্ধতি 
অনুসরণ করিয়াছিলেন। ~~ 
ভারতীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে রামহ্লাল কলিকাঁতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইয়া "ওঠেন। 
নিরম্নকে অন্নদান, অল্লাথ-আতুরদের জন্য সদাব্রত, ছুভিক্ষ ও জলপ্রাবনে গ্রভৃত$ঃঅর্থসাহায্য, 
সমাজকল্যাণে ও শিক্ষাধিস্তারকল্পে অর্থদান, সংস্কৃত চর্চার জন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন ও অধ্যাপক 
পণ্ডিতদের নিয়মিত বৃতিদান, ধর্মকর্ম ও মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্ধে কয়েক লক্ষ টাকা 
ব্যয় করিয়াও রামদুলাল এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান । এতদ্যতীত 
অন্যান্য সম্পদ এবং কাশী, কলিকাতা, মূলাজোড ও বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ভূসম্পত্তি ও 
অট্টালিকা তাহার উত্তরাধিকারীরা .লাভ করেন। রেকজানি গ্রামে পৈতৃক.ভিটায় বাম 
কয়ার সুযোগ রামছুলালের না হইলেও পল্লীজীবনের সহিত তাহার যোগ ও পললীগ্রামের 
প্রতি তাহার প্রীতির পরিচয় পাই মূলাজোড় গ্রামে তীহার ক্ষেতখামার ও গোশালা 
স্থাপনে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বহু দায়-দায়িত্ব বহন করিয়া ও কলিকাতার সামাজিক 


~ 


সংখ্যা £ ১-২ ভারত-মাকিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে ৮৩ 


জীবনের নানা কর্তব্য পালন করিম্নাও গোপালন ও কযিকমের-_ডেয়ারি ও ফামিং-এর 
প্রতি তাহার আগ্রহ তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন । 
কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনে রাখছুলাল ত্রিশ হাজার টাকা নগদ দান করিয়া- 
ছিলেন। মান্রান্জে দুভিক্ষ হওয়ায় টাউন হলের সভায় তিনি নগদ এক লক্ষ টাক। সভাস্থলেই 
দান করেন। পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জের ( বরিশালে ) জলগ্রাবনে তিনি কলিকাতার এক সভায় 
১৮২২ খ্ৰীষ্টাব্দের জুন মাঁসে দুই শত টাকা দান করেন। ১৮২২খীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর কলিকাতার 
টাউন হলে এক জনসভায় আয়ালাণ্ডের দাকণ দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য রামছুলাঁল ও সষ্ান্ত 
সন্ান্ত ব্যক্তি যোগ দেন এবং এ সভায় চাম্রণ হাজার তিন শত পণ্যটি টাক! চাদ! তোলেন । 
হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিকল্পক ও প্রতিষ্ঠাতা স্তর এডওঝআর্ড হাইড ঈন্ট-এর 
বিলাত প্রত্যাগমনের পুর্বে ২১ ডিসেম্বর ১৮২১ কলিকাতার এক সভায় রামছুলাল ও অন্যান্য 
ব্যক্তিগণ চাদ! তুলিয়া ঈস্ট-এর প্রতিমৃতি স্থাপনের ও তাহাকে অভিনন্দন-পত্র দানের প্রস্তাব 
করেন। ফার্সী, বাঙলা ও ইংরেজী--তিন ভাষায় লিখিত যে অভিনন্দন-পত্র-__চতুর্দিকে স্বর্ণ 
মণ্ডিত মৃদ্যবান্‌ চর্মে লিখিত, কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের স্বাক্ষরিত অভিনন্বনপত্র * 
_-মন্গলবার ১৫ জান্গমারি ১৮২২ (৩ মাঘ, ১২২৮) স্যার এড ওার্ড হাইড ঈস্ট-এর বিদায়- 
সভায় রাজা রাধাকান্ত,দেব,পাঠ করেন, সেই অস্্ঠান ও বহুমূল্যবান্‌ অভিনন্দন-পৃত্র প্রস্তুতের 
জন্য রামছুলাল ও অন্যান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি চাদা দেন! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলিকাতায় বিশিষ্ট 
নাগরিকদের স্বাক্ষরিত এ শভিনন্দন-পত্রে স্তাব্‌ হাইড ঈস্টের নানাবিধ সৎ্কীতি বর্ণনা 
প্রসঙ্গে উলিখিত হইয়াছে : ““মুহাশয়ের সদমুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে” । 
বেলগাছিয়ায় রামছুলাল ৮৫ বিঘা জমি কিনিয়া 'অতিথিশাপা-বাগান” নির্মাণ 
করেন- জাতি-ধর্ম-সন্প্রধায় নিধিশেষে এক হাজার লোক প্রতিদিন চাল, ভাল, আলু; ঘি, 
জালানী কাঠ সেখানে পাইত ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলেই যাহাতে নিজ নিজ 
আচার, রক্ষা করিয়া অন্ন পাইতে পারে সেই জন্য রামা-করা খাবার বতরণ না কিয়! 
তাহাদের আহাধ্য উপকরণ দান করা হইত, প্রশস্ত বাগানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোক পাক করিয়া খাইত। এতদ্বাতীত সিমুলিয়ার বাসভবনে তিনি প্রতিদিন বহু দরিদ্র, 
ব্যক্তিকে অমন দান করিতেন এবং বাভীতে সমাগত ভিক্ষা্থারা যে যভ পরিমাণ চাউল 
বহন করিয়া লইয়! যাইতে পারে তাহাকে সেই পরিমাণ চাউল দেওয়া হইত--যেন পারবার 
প্রতিপালনের, জন্য তাহাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে না হয় সেই জন্য । ভিক্ষাথীকে 
রামছুলাল কোনও দিন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। মৃত্যুকালে ভিনি ছুই লক্ষ টাকা পৃথক 
করিয়া! রাখিয়া যান, সেই অর্থের উপস্বত্ব হইতে দরিত্র ব্যভিদের নিয়মিত সাহায্য করার জন্ত। 
১৮১১ খৃষ্টাব্দে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে মানস সরোবরের তীরে জমি কিনিয়া দুই লক্ষ 
বাইশ হাজার টাকা ব্যয়ে তিনি ত্রয়োদশটি শিবমন্দির নির্মাণ, শিবপ্রতিষ্টা ও নিত্য সেবার 


“চতুবত্ন স্বচিত্রিভ দৃতি নিৰ্মিত পাত্র সুলিখিত ইংরাজী বাঙ্গাল! পারদী ভাঁধাত্রয় রচিত সতকীপ্তিপ্র” 
প্যাষাচার পা ১৪ মাত ১২২৮, ২৬ নিহিত ১৮২২ | j 
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ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষ্যে তাহার দানশীলা সহ্ধন্সিণী--গ্রথম পক্ষের স্ত্রী দুর্গামণি-- 
তুলাপুরুষ ব্রত উদ্যাপন করেন, তৃলাদণ্ডে স্বর্ণ রৌপা-রত্বাদিতে তাহার সহধর্মিণীকে ওক্জন 
করিয়া লক্ষ টাক! মূলোর সেই দ্ব্ণ-রৌপ্য-রত্বাদ্ি বারাণসীর পণ্ডিতদের দান করা হয়। 
রামদুলাল এই অচুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত হন নাই, তাহার জোষ্ঠ পুন--তীহার দ্বিতীয়া পত্নী 
নারায়ণীর গর্ভজাভ--আাশুতোষ দেখ (সাতুবাবু ) মাতৃদমা, অপুত্রক বিমাতাকে বারাণসীতে 
. লইয়া গিয়া এই অহুষ্ঠান সম্পন্ন করান। এই উপলক্ষ্যে কাশীতে সমবেত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা 
ও অসংখ্য দরিদ্র-নারায়ণকে পাচ দিন ধরিয়া অন্ন বিতরণ করা হয়। 
হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া যাহার! ধর্মান্তরিত হইয়াছেন, শাস্ত্রীয় বিধান গ্রহণ করিয়া 
তাহাদের হিন্দু ধর্মে পুনরায় গ্রহণ কয়ার অস্ত তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন । 
মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে এতৎদেশীয় লোকেদের জ্ঞানোপার্জন ও বিগ্যা-বিষয়ক উন্নতির 
জন্য হিন্দু কলেজে অমঠিত এক সভায় ‘গৌডীয় সমান্গ” স্থাপনে তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। 
তাহার আপিসে প্রতিদিন যে সব দরিদ্র প্রার্থা উপস্থিত হইত তাহাদের জন্য তিনি 
দৈনিক সত্তর টাকা সাহায্য পৃথক্‌ করিয়। রাখিয়া দ্িতেন। মাভামহ প্রতিবেশীগণের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত ভিক্ষান্নে তাহাদের প্রতিপালন করিয়াছিলেন, রামছুলাল সেকথা বিশ্বত হন 
নাই-_চারি শত দরিদ্র প্রতিবেশী ও গৃহস্থকফে তিনি দৈনিক বাজার, চাউল ও অন্যান্য আহার্য্য 
ব্রব্যাদির জন্য নিয়মিত মানিক অর্থ সাহায্য করিতেন। কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায় ও বিভিন্ন 
আপদ্‌-বিপদে দুঃস্থ ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত সাহায্য করা তিনি কর্তব্য জ্ঞান করিতেন। 
বিভিন্ন প্রার্থী ও উমেদারের সাংসারিক অবস্থা সম্হ্ধে তিনি লোক পাঠাইয়া সন্ধান লইয়া! 
গোপনে তাহাদের সাহায্য করিতেন অথব! খামে মূডিয়া! তাহাদের বাড়িতে ৫* টাকা অথবা 
১** টাকার ব্যাহ্ছ-নোট ৭ পাঠাইয়া দিতেন। দরিদ্র প্রতিবেশীদের প্রতোকের গৃহে গিয়া 


1ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোন্পানির বাণিজ্যিক প্রযোজনে ইংবেজ এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলি এদেশে ব্যাঙ্কিং-এর কাঁজ 
আরম্ভ করে ও ব্যাঙ্ক নোটের প্রচলন করে । ১৭৭* যীঃ কলিকাতায় ভারতের প্রথম ব্যাঙ্ক “হিন্দুস্তান ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠিত 
হুয়। হিন্দুস্তান ব্যান্ধেব নোট 19981 19109? ন! হইলেও বাল্লাবে বেশ চালু ছিল ' ১৭৮৫ হীঃ “বেঙ্গল ব্যাঙ্ক’ প্রতিষ্ঠিত 
হয় । ফেঘার্লি ফাগু সন কোং-র অংশীদার ফাগুন সাহেব বেঙ্গল ব্যান্থেব একজন ডিবেক্টর ছিলেন । রামছুলালের 
জীবদ্দশায় “হিন্দুস্তান ব্যাঙ্ক, “বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ছাডাও 'শ্রীবামপুর ব্যাঙ্ক, 'কমার্সিষাল ব্যাঙ্ক’, ‘ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ৷ শীরামপুব ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ছিলেন বেভাবেও উইলিঅম কেরি, যোস্আ! মার্সম্যানি, উইলিঅম 
ওআর্ড, জন মাঁসম্যান--১লা! মার্চ ১৮১৯ ইহ! প্রতিষ্ঠিত হয। “যে ব্যক্তিরা এই ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহার! 
ব্যাঙ্কে স্তস্ত প্রতোক টাকাব দাধিক 1 কিন্ত এই ব্যাঙ্কের এই অলজ্বনীব ব্যবস্থা যে এই ব্যাঙ্গে হ্যন্ত টাকার মধ্যে 
এক টাকাও বাণিক্যাদিতে নিযোগ করা যাইবেক না।” শ্রীবামপুব ব্যাঙ্ক স্যস্ত টাকা কোম্পানির কাগজে, বেঙ্গল 
ব্যাঞ্চে ব! অন্য কুঠিতে রাখিত এবং কোম্পানির কাগজের সুদের অপেক্ষা কম সুদ দিত না ও অনধিক শতকরা 
নর টাকা পর্যন্ত সুদ দিত । কলিকাঁতাব আালেকঙ্গাওার কোম্পানিতে শ্রীরামপুর ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয! যাইত। . 
১ মে ১৮১৯ 'ম্যাকিণ্টন্‌ কোং ‘কমার্সিযাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন--যোনেফ ব্যাবেটো এণ্ড সন্দ, ম্যাকিণ্টদ কোং, জন 
মেলভিল ও গোপীমোহন ঠাকুরের জোষ্ঠ পুত্র সুর্ধাযকুমার ঠাকুর উহাব অংশীদার ছিলেন। « টাকা হইতে ৫*** টাকা 
পর্যন্ত ব্যাঙ্ক নোট্‌ কমানিয়াল ব্যাঙ্ক “প্রমিমাবি নোট অন্‌ ডিম্যাও” ইন্থ করিতেন--যোসেফ ব্যারেটো অথবা জন 
উইলিঅম ফুলটনেব স্বাক্ষর ও খাপ্জাফি সর্যকুমার ঠাকুরের স্বাক্ষরে | ২. আগষ্ট ১৮২৪ পামার এণ্ড কোং ৬১নং ওক্ত 
কোট স্ত্রীটে “ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক' খোলেন--জন পামার, জন ব্রোন রিগ, হেনরী হবহাউন, এডওমার্ড অগষ্টাস নিউটন, 
এফটি হল, সিবি পামার, উইলিমম প্রিসেন, রঘুরাম গোস্বামী এই ব্যাঙ্কের অংশীদার ছিলেন। আলেকজাগ্ার এণ্ড 
কাত, ম্যকিন্টস্‌ এঙ কোং, পামার এগ কোং প্রভৃতির সহিভ রামদুলালের বাণিন্যিক সম্পর্ক ও প্রচুর লেনদেন ছি্স। 
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তাহাদের অভাব-অনটনের সংবাদ আনার, জন্ত তিনি একজন পৃথক সরকার নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। তিন জন বেতনভোগী চিকিৎসককে তিনি নিয়োগ করিয়াছিলেন-__তাহাদের 
কাজ ছিল গীড়িত ব্যক্তিদের গৃহে গিয়া বিনা ব্যয়ে রোগী দেখা ও রামছুলালের ব্যয়ে 
রোগীদের উধধপ্র ও পথ্যাদির ব্যবস্থা কর!। প্রতি রবিবার রামছুলাল তাহার পরিচিত ও 
বিশ্বস্ত প্রায় পঞ্চাশ জন ভদ্র ব্যক্তি সমভিব্যাহারে প্রতিবেশী ও অন্যান্য দুঃস্থ ব্যক্তিদের 
বাড়ি বাড়ি গিয়া তাহাদের সংবাদ লইভেন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতেন। 
বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের রামছুলাদ নিয়মিত মাসিক পেনসন দিতেন, 
কর্মচারীদের বেতন ও পেনসন বাবদ তৎকালে তাহার মাসিক ব্যয় ছিল ১৫ হাজার 
টাকা। ৪ 
কোটিপতি রামছুলালের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও মাদাসিধ]। এরশ্বর্ষের শিখরে 
উঠিয়াও তাহার আহার ও বেশভূযার মধো জাঁকজমক ছিল না। তিনি নিরামিষ আহার 
করিতেন_ ভাতে-ভাত অর্থাৎ ভাত ও ভাতের লহিভ সিদ্ধ তরকারী, দুধ ও দু'একটি মিষ্টান্ন 
তাহার মধ্যাহ্নের আহার , রাতে ভাতের বদলে অটার রুটি বা চাপাটি। আহারের সময় 
বাড়ীর ছেলেমেয়েদের- নিজের ও আজ্রিতদের ছেলেমেয়েদের-- লইয়া খাইতে বসিতেন, 
ভাহাদের এবং গৃহপালিত পশুপাখীদের প্রত্যেককে নিজ হাতে কিছু কিছু আহার্য্য বণ্টন 
করিয়া দিতেন । পৌশাকম্পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোক-_অষ্টাদশ শতকের 
কলিকাতার বাঙালী বেনিয়ান--পরণে সাধারণ ধুতি, গাঁয়ে ফ্রানেলের বেনিয়ান, কাধে 
প্রশস্ত সতী চাদর ও মাথায় একগজী কাপড়ের একটি ছোট পাগড়ি। পাকীতেই তিনি 
যাতায়াত করিতেন, ১৪ বিঘা জমির উপর নিমিত তাহার পিমুলিয়ার বাড়িতে পান্ধী-বেহারা- 
দের ঘর ছিল, তাহার! মনিবের পরিবারতুক্ত লোক হিসাবেই থাকিত। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়- 
হ্বজন বা ব্যবসায়ীরা কেহ তাহাকে দামী ঘোডার গাড়ী কেনার কথা বলিলে বলিতেন “দরিদ্র 
মানুষের অন্ন জোগানোর চেয়ে পুণ্যকর্ম আর নাই, দামী ঘোড়ার খাগ্য জোগানোর চেয়ে গরীব 
পান্বী-বেহারাদের অন্ন সংস্থান করা ভাল ।” বন্ধু ও হিত্তার্থীদের উপরোধে, পরে পরিণত বয়সে, 
তিনি গাড়ী ও ঘোড়া কিনিলেও কোচম্যানকে কোচবাঝ্মে বসিয়া সগর্বে গাড়ী হাকাইতে 
দিতেন না পাছে দরিদ্র পথচারী কেহ ঘোড়ার খুরের আঘাতে আহত হয়, কোচম্যান পায়ে 
ইাটিয়া ঘোডার লাগাম ধরিয়া কলিকাতার রাজপথে তাহার গাড়ী চালাইত। জীবজন্তর প্রতি 
রামছুলালের গভীর মমতা ছিল। একবার সিমুলিয়ার বাড়ীতে দুর্গ| পুজার সময় বলির 
ছাগশিশু ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলে আশ্রয় লয়, রামছুলাল তখন হইতে তাহার গৃহে 
ছুর্গোৎ্সবে পশুবলি বন্ধ করিয়া দেন, স্মার্ত পণ্ডিতদের বিধান লইয়া তখন হইতে তাহার 
বাড়ীতে ছুর্গোৎসবে কুম্মা্ড বলি প্রবর্তিত হয়! 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওমালিস্‌ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের পর বাঙলার ধনী- 
সম্প্রদায় ও বশিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে জমিদারি কেনার প্রবণতা বাড়িয়া যাযস। বহু বাঙ্গালী 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮২ 


ব্যবসায়ী পরিবার ব্যবসা বাণিজ্যের হবার! ধন উপার্জন অপেক্ষা অভিজাত জমিদার হইয়া মধ্য- 
স্বত্ব ও ভূমির উপস্বত্ব ভোগের দিকে আকৃষ্ট হন এবং যধ্যন্বত্ব প্রথা বাঙলার সমাজ-জীবনে 
শিকড গাঁডিয়া বসে। রামছুলাল এই মোহ হইতে মুক্ত ছিলেন--পরশ্রমজীবী অপেক্ষা 
পরিশ্রমজীবী হওয়াই রামছুলালের সারা জীবনের আদর্শ ছিল। - একবার তাহার নিকট 
বন্ধক রাখা মল্লিকদের একটি জমিদারি মদ্্রিকের! মেয়াদ অস্তে টাকা শোধ করিয়া ছাড়াইতে 
পারিলেন না। রামছুলাল কোনও কারণেই আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। 
উপকৃত মল্লিকেবা তাহার খণ শোধ করার অন্য উপায় না থাকায় তাহাকে অন্ছরোধ উপরোধ 
করিয়! তাহার নামে জমিদারি লিখিয়া দিলেন। মন্তিকদের নায়েব গোমস্তারাই জমিদারি 
দেখাশোনা করিত। কিছুকাল পরে একদল দরিদ্র প্রজা নায়েবদের জুলুমের ফলে কলিকাভায় 
তাহার সিমূলিয়ার বাড়িতে দুঃখ জ্ঞাপন করিতে আগে , তাহাদের বুতুন্ধু শীর্ণ দেহ, জীর্ণ কটি- 
বস্তু দেখিয়া রামছুলাল অত্যস্ত বিচলিত হইয়া উঠেন, তাহাদের কর ও আবওয়াব যকুব করিয়! 
তাহাদের তেল মাবিয়া পুকুরে নান করিয়া আসিতে বলেন, স্নানান্তে প্রত্যেককে একখানি 
করিয়া নৃ্তন বস্ত্র পরিধান করিতে দেন এবং সিমুলিয়ার বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাহাদের পেট 
ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় দেন এবং পরদিন কুর্যোদয়ের পূর্বেই জমিদারি বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিতে কর্মচারী ও দালালদের আদেশ দেন। সেইদিনই আর্থিক ক্ষতি স্বীকাৰ করিয়! 
জলের দামে রামছুলাল জমিদারি বেচিয়া দেন এবং তাহার বংশে কেহ যেন জমিদারি না 
কেনে এই নির্দেশ দেন । 

- ১৭৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্ৰীষ্টাব্দ (রামছুলালের মৃত্যুর বৎসর ) পর্যন্ত শত শত 
আমেরিকান্‌ জাহাজ সালেম, মাসাচুসেট্স্‌, বস্টন, নয ইয়র্ক, ফিলাভেলফিয়া, নিউবেরী ও 
মার্বল্হেভ বন্দর হইতে মাফিন পণ্য ভারতীয় বন্দরে বহন করিত, ফলে এই দুই দেশের 
মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কপিকাতা বন্দরে এই চারি দশক ধরিয়া বহু 
মাকিন বাণিজ্য-তরণী চা, চিনি, নীল, আদা, চটের থলি, লঙ্কা, সোরা, রেশমী ও সতী 
কাপড়, শৌখিন পাথরের কণঠহার (নেকলেস), অতি স্ুক্ম মসলিন এবং কখনও কখনও 

স্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ আমেবিকায় লইয়া যাইত। এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থের কিছু কিছু ইয়েল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছায় এবং আমেরিকার প্রথম সংস্কৃতবিদ্‌ পণ্ডিত এডওমার্ড এল্ত্রিজ 
স্যালিসবেবি (Edward Elbridge 5819001/) পরবর্তীকালে ইয়েল বিশ্ববিদ্ঠালয়ে সংস্কৃত 
চর্চা ও গবেষণার পথ প্রস্তুত করেন । এই চারি দশকে আমেরিকার সহিত বাণিজ্য সম্প্রসারণের 
ফলে রামছুলাল খশ্বর্ষের শিখরে ওঠেন এবং মাকিন বণিকর! সরাসরি তাঁহার নিকট ড্রাফট 
(এ) পাঠাইয়া তীহারই পছন্দমত ভারতীয় পণ্য খরিদ করিয়া পাঠাইবার বরাত দিতেন । 
রামছুলালের মৃত্যুর পর মাঞ্কিন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত এই ব্যবসায়-সম্পর্ক 

বছ বৎসর ধরিয়া তাহার পুত্রদ্বয-_-আশ্ততোষ দেব (সাতুবাবু ) ও প্রমথনাথ দেব (লাটুবাবু) 
--ও পরে রাঁমদুলালের দৌহিত্রগণ রক্ষা করিয়াছিলেন | রামদুলালের মৃত্যুর আট বৎসর 
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পরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্ফিন জাহাজে বন্টন বন্দর হইতে একটি অভিনব ও আশ্চর্য্য পণ্য- 
উত্তর-পুর্ব আট্‌লা্টিকের মেইন্‌, নিউ হ্যাম্পপায়ার, ভার্মন্ট, ম্যাদাচুসেটস্‌, রোড আইল্যাও ও 
কনেক্টিকাটের হৃদ ও পুকুর হইতে কাটিয়া তোলা শত শত টন বরফ--কলিকাতা বন্দরে 
প্রেরিত হয়। পনের হাজার মাইলের এই বিরাট দূরত্ব বরফ-বোঝাই জাহাজগুলিকে অতিক্রম 
করিতে হইত, বিভিন্ন উষ্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়া বাহিত এই বরফ যাহাতে গলিয়া ন! যায় সেজন্ত 
বিশেষ যত্ব লইন্ডে হইত। ক্র সুগন্ধি করাভ-গুড়ীর ঘন আস্তরণে এই বৃহদীয়তন বরফ- 
খণ্ডগুলি ঢাকা থাকিত, এবং ১৫,০০০ মাইল দীর্ঘ পথের কোথাও জাহাজের খোলের কবাট 
থোঁলা হইত না। এই অভিনব উপায়ে এক মহাদেশ হইতে আর এক মহাদেশে বরফ রপ্তানি 
মাকিন বণিকদের ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে টাস্কানি, (‘Tuscany’) 
জাহাজ সর্বপ্রথম ১৮০ টন বরফ কলিকাতা বন্দরে লইয়া আসে । রামছুলালের পুত্রগণ-_ 
লগ্ন টাইমস্‌ (L০nd০n 7775) পত্রিকা তাহাদের বাঙলার রথচাইন্ড (‘Rothschilds 
০ Bengal’ ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন--মাকিন বণিকদের সহিত নব নব পণ্যের 
লেন-দেনে লাভবান্‌ হইয়াছিঞ্সেন। 

৬৯ বৎসর বয়সে মুমূর্যু রামছুলাল গঙ্গাযাত্রা করেন এবং ডাক্তার নিকলসনের চিকিৎ- 
সায় আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সিমুলিয়ার গৃহে ফিরিয়া আসেন, সেকথা পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে। ৭১ বৎসর বয়সে গুরুতর পীডিত হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার গঙ্গাযাত্রা 
করেন এবং এবারও তিনি সুস্থ হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন ৭৩ বৎসর পুর্ণ করিয়া ৭৪ বৎসর 
বয়সে রামদুলাল তৃতীয়বার গঙ্গাযাত্রা করেন। কাশীপুরে গঙ্ষার কোলে ‘বিবি কেটির বাগান, 
নামে বিখ্যাত একটি উদ্যান রামছুলাল ক্রয় করিয়াছিলেন, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে 
পীভিত রামছুলাল সেখানে গঞঙ্গাযাত্র। করেন। ১লা এপ্রিল ১৮২৫__ ২০শে চৈত্র ১২৩২-- 
শুক্রবার, বেল! আভাই প্রহরের সময়, রামছুলাল কাশীপুরে গঙ্গাতীরে সঙ্জানে পরলোক গমন 
করেন। | 

১২৩২ বন্াব্দের ২:শে বৈশাখ কলিকাতায় রামছুলালের আছশ্রীদ্ধ উপলক্ষে বঙ্গদেশ 
ছাড়াও কাশী, কাশ্মীর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, কাকী, কান্তকুজ প্রভৃতি নানা দিগ দেশ হইতে 
আমন্ত্রিত প্রায় আট হাজার অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে স্বর্ণ-রৌপ্য-নিমিত তৈজস ও হস্তী, 
নৌকা» পান্ধী, গাভী প্রভৃতি দান করা হয়। দাঁনসামগ্রী ব্যতীত প্রধান অধ্যাপকগণের 
প্রত্যেককে ১০১ রৌপ্যমুদ্র! এবং অন্যান্ত পণ্ডিতকে মর্যাদা অনুসারে ৭০১ ৬০১ ৫১১ ৪০, ৩২, 
২৫ রৌপ্যমুদ্রা দক্ষিণ! দেওয়া হয়, লক্ষাধিক কাঙ্গালী বিদায়ে প্রত্যেককে একটি করিয়া 
রৌপ্যমুদ্রা দান করা হয়, গর্ভবতী রমণীকে দুইটি করিয়া রৌপামুদ্রা দেওয়া হয়, পালিত পত্ত বা 
পাখী সঙ্গে লইয়। আসিলে সেই প্রার্থীকেও দুইটি করিয়া রৌপ্যমুদ্|! দেওয়া হয়। এই , 
শ্রাদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। 


রামছুলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার ১২৩২ বঙ্গাব্দের হিসাবের খতিয়ানে 
১১ 2 
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যে সকল মাক্ষিন বণিক ও বাণিজা-প্রতি্টানের রামদুলাল ‘মোল এজেন্ট, (Sole Agent) 
ছিলেন তাহাদের নামের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়ঃ 


॥ বস্টনের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ॥ 

মেসার্স বি. রিক্‌ আযাও সন (8 Rich & Son), ঈ, রোড স (5. Rhodes) , এফ. ডু 
এভারিট ৮৬ Everitt) , জি, আব. মিনট্‌ (G. নি, Min০t) , জি, ওয়ারেন্‌ (5. 
Warren) , এইচ আরভিঙ, (H. 170) , এইচ: লী (H. Lee); জে. জে বাউডিচ 
(J. J. Bowditch) ১ জে. এস. এমোরি (45. Amory), জে. টি. কোলরিজ (J. 1 
Coleridge) ১ জে. ইয়ং (J. Young) , ম্যাকি আও কোঁদরিজ্ (Mackie & Cole- 
11096) ) ও: গডউইন (0. 30%/1) ; টি. উইগল্ষ্ওআর্থ (1. Wigglesworth)  থ্যুরিং 
আয পারকিন্ন (Theuring & Perkins) ; ভৰণ গভার্ড (W. Godard) | 


১ ॥ ন্যু ইযর্কের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ॥ 


মেসার্স বেরিং ব্রাদার্স (Baring Brothers) , সি. আয ডি. স্কিনার (C. 8 0. Skinner), 
এ. বেকার জুনিয়র (A. Baker Junior) , ঈ. বি. ক্রকার (E. B. Crocker) , ঈ- 
ডেভিস (E 08169) ; জি. ব্রাউন (6. Brown) , জি. এস. হিগিন্সন্‌ (G. S. Higgin- 
901) ১ জে. জে, ডিবক্সওয়েল (4. J. Dixwell) , লেন্স আযাণ্ড সন্‌ (Lennox & Son), 
এম. কটিপ (14. 0105) , এস, অষ্টিন জুনিয়র (S. Austin 01101) ) সিঙ্গল্টন 
আযাণ্ড মেজিক (Singleton 8. Mezick), টি. সি বেকন (I. 0 Bacon), ভরু- এ. 
ব্রাউন (W, A. Brown) , ডৰ সি. আযাপল্টন (W. C. Appleton) | 
॥ ফিলাডেলফিযাব বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ॥ 
মেসার্স গ্র্যান্ট আগ স্টোন (Grant 8 Stone) | 


॥ সালেমেব বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ॥ 
মেসার্স পিকারিং ভজ (Pickering Dodge) ১ ভ্রু: ল্যান্ভর (4. Landor) | 
॥ নিউবেরীব বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ॥ 


দি অনারেবল ঈ. এস. র্যান্ট (71191107019 চ. 5. Rant) ১ জে. এইচ টেলকণ 
(J. H. Telcombe) | ক 


॥ মার্বল্হেডেব বাঁণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ॥ 
যেসার্স জে. হুপার (J. Hooper) 


| 


মাকিন বাণিজোব পথিকৃৎ ও অগ্রদূত যাহার! আমেরিকার ব্যবসায় ও বৈদেশিক 


সংখ্যা £ ১-২ +“) ভারত-যার্কিন বাণিজ্োর"পথিকৎ রামদুলাল দে ৮৯ 


£{বাণিজোয় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বর্তমান যুগের১ আমেরিকায় তীাঁহাদের;নাম্‌ অজ্ঞাত ও 
বিস্বত। '‘Nati০n’৪ 8197999, নামক মাকিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক স্টালিং জি. 
স্্যাপী "(Sterling .G. 51809) ০1710178915 of American Business”; হপুস্তকের 

চভূমিকায়!"আক্ষেপ "করিয়াছেন যে প্রথম যুগের মাকিন বাণিজ্যের ইতিহাস ও' মাকিন 
বণিকদেয় জীবন-কথা কেবল আমেরিকাঁৰ জনসাধারণের অজ্ঞাত নহে, আমেরিকার বণিক- 
সঙ্ঘ ও বাণিজ্য-বিষয়ক- বিস্তায়তন্রে] অধ্যাপকগণেরও] অবিদ্দিত।:? আমেরিকার ছাত্র ও 
গবেষকগণ উপরি-উক্ত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুনলির উৎপত্তি, বিকাশ ও ইতিহাস অস্থসন্ধান 
করিলে মার্কিন বাণিজ্যের ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত অধ্যায়ের উপরে নৃতন আলোকপাত 
ঘটিবে ও বহু নৃতন তথ্য পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। ঠ 

প্রায় দুই শত বৎসর পুর্বে পৃথিবীর দুইটি সুদূর দেশের মধ্যে যে মিলনের সেতুবন্ধ 

'রুচিত হইয়াছিল এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ ও নবীন আমেরিকা পরস্পরের নিকট সান্নিধ্য 
আসিয়াছিল তাহ! কোনও বিখ্যাত দাৰ্শনিক, ধর্মনেতা, চিন্তাশীল লেখক বা রাজনীতিবিদের 
চেষ্টায় ঘটে নাই, একজন সাঁধারণ'মান্থষের-_পথের ধূলায় জন্ম গ্রহণ করিয়া সততা ও আত্ম- 
শক্তির ছারা উন্নতি লাভ করিয়া মর্দর প্রাসাদে যিনি অতি সাধারণ ভাবে জীবনযাপন 
করিতেন ও আর্ত .পীড়িত বিপন্ন নিরন্ন মান্গুষের ছুঃখকষ্ট মোচনে যিনি সদা তৎপর ছিলেন 
তাহার--সততা, বিশ্বস্ততা, মানব্রীতি, বন্ধুত্ব, দূরদর্পিতা ও সহযোগিতার ফলেই ১০3 

"একথা স্মরণীয় । 

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারতবর্ষে ও বঙদেশে রামছুলাল' দে পা পা | 
নাম। কিন্তু ভারতীয় চরিত্রেব ও বাঙ্গালী চরিত্রের--বিশ্বযানবতার--একটি চিরস্বরণীয় র্প 
তীহার জীবন ও চরিত্রের মধ্য দিয! ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে একথা অনস্বীকাৰ্থ্য। 1 " 

অষ্টাদশ শতকের শেষলগ়ে যখন বণিকেব মানদণ্ড অমানিশার অন্তরালে রাজদণ্ডে 
রূপান্তরিত হইতেছিল তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দীপ্ত কলিকাতার নাগরিক জীবনে 
ধন এ্বর্ধ্য ও বিলাসিতার মধ্যে মন্য্যত্বে ও চাবিত্রশক্তিয় বিকাশ দুল, সরলতা, সততা ও 
মানবিকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতা, কুটিলতা, ধনগর্ব, অবজ্ঞা, ও্দাসীন্য যখন অবক্ষয়ের দিকে 
জাতীয় চরিত্রকে অবনমিত কর্িতেছিল সেই যুগে রামছুলালের ন্যায়- চরিত্র বাঙ্গলার মমাজ- 
জীবনে খজু আদর্শ, আত্মনির্ভরতা, মহত্ব, কর্তব্যবোধ ও মানবিকতার উজ্জল দৃষ্টান্ত ॥ 


গ্রন্থ. ও নিবন্ধ-পঞ্জী 
41. Ram 00012 Dey, 17982792129 Millionaire, (A lecture delivered 
at the Hall of the Hooghly College on March 14, 1868) By 


Grish Chunder-Ghose. Reprinted in Selections from The 
Writings of Grish Chunder Ghose, The Founder and First 


০ 


8. 


৯। 


১০। 


১১ 
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Editor of “The Hindoo Patriot” and “The Bengalee”’. Edited 
By His Grandson Manmathanath Ghose, M A (Calcutta: 
The Indian Daily News Press, 19 British Indian Street, 1912). 
The Modern History of Indian Chiefs, Rajas, Zaminders &c., 
Part il. The Native Aristocracy and Gentry. By Lokenath 
Ghose, 08101011065. (J N. Ghose & Co., Presidency Press, 
8 Chitpore Road, Corner of Lall Bazar, 1881) 


Bndges of Understanding By Dr John T Reid, (American 
Civilization Series, Number Five): article ‘A Calcutta 
Merchant’. ’ 

An Outline of American History—The United States Informa- 
tion Service, (Prepared in consultation with Dr Wood Gray, 
Professor of American. History, The George Washington 
University, Washington, D C , and Dr Richard Hofstadter, 
Professor of History, Columbia University, New York). i 
The American Pageant, A History of the Republic—Thomas 
A. Bailey (D. C. Heath & Company, Massachussets, U.S.A., 
1971). 

Banking in India—Dr. S. G. Panandikar, (London, 1934. Third 
Edition, 1940. ) 

Indo-American Relations: Past and Present. (An address by 
U. S. Ambassador Kenneth B Keating delivered on Novem- 
ber 11, 1970 at the Academy of Fine Arts, Calcutta). 


U S.A. Commercial Newsletter, Vol. 8 No 9, August 1975. 
রামদুলাল সরকার--দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ( ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, কলিকাতা ও 
ময়মনসিংহ, ১৩২৫ ) । 


ংশপরিচয় : যষ্ঠবিংশ খণ্-_জ্ঞানেন্দ্নাথ কুমার সঙ্কলিত (কলিকাতা, বৈশাখ 
১৩৫৬ )। 5 


~ 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা: প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০--ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭ )| 


১২।, বাংলার ইতিহাস, তৃতীয় খও- প্ী্নমেশচন্ত্ মজুমদার | 


খা] £ ১-২ 


১৩ | 


ভারত-মাকিন বাণিজ্যের পথিরুৎ রামদুলাল দে >’ 


সমাচার দর্পণ £ 

২২ চৈত্র, ১২২৫; ৩ এপ্রিল, ১৮১৯ । ২৭ বৈশাখ ১২২৬ ১ ৮ মে ১৮১৪ ৷ 
১৩ আঁষাঁচ ১২২৬, ২৬ জুন ১৮১৯1 ১৬ আঁষাচ, ১২২৯ ১২৯ জুন, ১৮২২ । 
২৭ আশিন, ১২২৯, ১২ অক্টোবর, ১৮২২। ২৩ পৌষ, ১২২৮১ 
৫ জান্ুআরি, ১৮২২। ৭ মাঘ, ১২২৮১ ১৯ জাঈআরি, ১৮২২। 


১৪ মাঘ, ১২২৮ , ২৬ জান্আরি, ১৮২২ । ২৬ ফাল্গুন, ১২২৯ 7৮ মার্চ, ১৮২৩ । 


১৪ | 


১৫ | 


১৬। 


১৭] 


১৮ 


১৭ 


৩১ শ্রাবণ ১২৩১ , ১৪ আগষ্ট ১৮২৪ ৷ ২৮ চৈত্র, ১২৩১ ১ ৯ এপ্রিল, ১৮২৫ | 
ংবাদ-কৌমুদী £ ২ জোষ্ঠ, ১২৩২ ১ ১৪ মে, ১৮২৫ ১১ বৈশাখ ১২৩৩) 
২২ এপ্রিল, ১৮২৬ । | 

সমাচার-চন্ড্রিক £ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২ ১ ২৪ মে, ১৮২৫ । ৫ চৈত্র, ১২৪৪, 
১৭ মার্চ, ১৮৩৮ । £ 

“শতবর্ষ পূর্বের কলিকাতার সম্ভান্ত পরিবারের পরিচয়”_ডক্টর স্থরেঞ্জনাথ সেন, 
এম. এ., পি-এইচ ডি., বি. লিট. (“ভারত সরকারের মহাফেজথানীয় রক্ষিত” 

“ভারতের পবরাষ্ট্র বিভাগের উদ্যোগে সঙ্কলিত সেকালের সম্তান্ত ব্যক্তিদিগের 
বিস্তৃত তালিকা ও বংশ পরিচয়” হইতে গৃহীত ), ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৭। 


প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়’, ষৌড়শ পরিচ্ছেদ_-হরিহর শেঠ, ভারতবর্ষ, 
শ্রাবণ ১৩৩৮ । 


‘রামদুলাল দে’--এ্রমদনমোহন কুমার, (১৯৭৬), Voice of America কতৃকি 
প্রচারিত । | 

‘ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথম মাক্কিন সংস্কৃতবিদ্‌ এডওআর্ড এলত্রিজ 
স্যালিস্বেরি* ্রমদনমোহন কুমার, ( ১৯৭৬ ), Voice of America কতৃক 
প্রচারিত। 


ও ‘অবধূৃত’ শব্দের অর্থ 


শ্রীকালীকিদ্কর সেনগুপ্ত 


A Trilingual Dictionary published under the auspices of the Govt. 
of West Bengal. Calcutta Sanskrit College Research Series -no. XLVII 
Lexicon no. 1, 1966, p. 40-তে ‘অবধূত’ শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে এইকপ £ 
“অবধূত তরি” (অব-+-ধূ--ক্ত) তিরস্কৃত, ত্যক্ত, নিরম্ত, অভিভূত, কম্পিত। 10992 
sed, insulted, shaken.” ইহাতে শব্দটার পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হইল ন!। ফলে ‘অধধুত 
নিত্যানন্দ’ যাহার! পড়িবেন তীহারা মনে করিবেন নিত্যানন্দ একজন সমাজে তিরস্কৃত ও 
ত্যক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ফলে বঙ্গদেশে যে শ্রীগৌরাদ ও শরীনিত্যানন্দকে বন্দনা করা হয়__ 
“গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌশন্দৌ'তমোছদৌ” অর্থাৎ গৌড়বন্দের উদয়াচলে যুগপৎ 
চন্দ্র স্র্ধ উদয়ের মৃত এক বৃত্তে উদ্দিত যুগল.জ্যোতিফের মৃত যাহার! জনগণের অজ্ঞানান্ধকার ২ 
নাশ করিয়াছিলেন সেই যুগলের একটি প্রভু নিত্যানন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিকৃত ধারণা অন্রাঙালী _/ 
পাঠক লাভ করিবেন। 
শব্দসাঁর’, ৬গিরিশচজ্দ্র বিদ্যারত্ব সঙ্কলিত, অষ্টম সংস্করণ, ইং ১৯১১, পৃ. ৫৭-৫৮তে 
লিখিত হইয়াছে: | 
“অবধৃত, ব্রি ভির্ক্কত, শনাদৃত, ত্যক্ত, অভিভূত, কম্পিত। পু. বর্ণাশ্রম ধর্মত্যাগী 
সন্যাসী বিশেষ। 
‘যো বিলজ্ব্য! অমান্‌ বর্ণান আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্‌ 
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধৃতঃ স উচ্যতে |” 
“অক্ষরত্বাদ্‌ বরেণ্যত্বাৎ ধৃত সংগা রবন্ধনীৎ্, 
তত্বমস্যর্থ সিদ্ধত্বাৎ অবধৃতোইভিধীয়তে 1? ৮ 
স্পষ্টডতঃ“দেখ| যাইতেছে Govt. Trilingual Dictionary-তে শব্দলার হইতে 
‘অবধূত’ হইতে ‘নিরস্ত’ পর্যন্ত অংশটুকুমাত্র গৃহীত ৰা উদ্ধৃত হইয়াছে, বাকী অংশটুকু বঞ্জিত 
" হইয়াছে। তাহার ফলেই “র্জবধৃত’ শঝের অর্থ অসপ্ূূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার প্রয়োগের অর্থও টু 
বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। ৃ্‌ 
শব্স্তোম 'মহানিধিঃ (ভারানাথ তর্কবাচম্পতি, ওয় সংস্কপ্পণ, ইং ১৮৯৩ )-তেও 
শব্দদারের মত উভয় অর্থই প্রদত্ত হইয়াছে। I 
" অভিধান ব্যতীতও ভাঁগবত পুরাণ ১১শ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে নব যোগীন্ত্র সংবাদ 


সংখ্যা £ ১-২ অবধৃভ শব্দের অথ” ৯৩ 


বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই অবধৃত ছিলেন। তাঁহার! ছিলেন 91705071151, 
সেই আত্মতকজ্ঞ মুনিগণ দ্রিগম্বর বেশে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সর্বত্র ছিল তাহাদের 
অবাধ গতি। শ্রুমদ্ভাগবত্ত ১১৷১৮৷২৮ যতি ধর্ম নির্ণয় প্রসক্দে এইরূপ অবধূতের কথা, 
যাহারা বেদবিধি ও বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্ুশাসনের বহির্ভূত ছিলেন--আছে ২. 

'জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মন্তক্তো-বানপেক্ষকঃ 

সলিক্পীনা শ্রমাংস্তযতৃগ চবেদবিধিগৌচবঃ |? 


এইরূপ একজন দ্িগম্ঘর 01705013115 অবধৃতকে Alexander ভাঁবতবর্ধ হইতে 
লইয়া যান। তাহার নাম ছিল Kalanus, 21000101115 Lives of Alexander ৪ 
055581-এ তীহার কথা বর্ধিত আছে। তিনি স্বেচ্ছায় একদিন আলেকৃজ্যাণ্ডারকে জানাইয়া 
তাঁহার সাহায্যে চিত! প্রজলিত করিয়া সেই বহিমান্‌ চিতায় পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যার মত শয়ন 
করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদেহ্মুক্তি লাভ কবেন। চিতায় প্রবেশ করিবার পূর্বে তিনি সকলের 
নিকট হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠক ইহা মূল গ্রন্থটিতে পাঠ 
কবিতে পারেন। 7 


বিজ্ঞপ্তি 


১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (সেণ্টাল) রুলস-এর ৮ ধারা অন্ুযারী ‘সাহিত্য 
পরিষৎ-পত্রিকা” সম্বন্ধে নিয়লিখিত সংবাদ প্রাকীশিত হইল £ 
১। গ্রকাশস্থান--বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ 
- ২। প্রকাশকাল--ত্রৈমাসিক 
৩। মুদ্রাকর--শরীঅজিতমোহন গুপ্ত, ভারতীয় নাগরিক 
ভারত ফোটোটাইপ স্ট ডিও 
৭২1১, কলেজ গ্রীট, কলিকাতা-১২ 
৪। প্রকাশক--গ্রীমদনমোহন কুমার, ভারতীয় নাগরিক 
সম্পাদক £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩/১১ আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ ' 
৫1 সম্পাদক--গ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ভারতীয় নাগরিক 
পত্রিকাধ্যক্ষ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ! 
২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাঁতা-৬ 
৬। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের বা এক শতাংশের অধিক 
মূলধনের মালিক £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্নচন্্র রোড, কলিকাঁতা-৬ 
আমি, শ্রীমদনমোহন কুমার, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি 
আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য । 
শ্রীমদনমোহন কুমার 


৯ রো 
তারিখ £ ৩১ মার্চ ১৯৭৬ « প্রকাশক 
সম্পাদক £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥ 


॥ পরিষ-প্রকাশিত ॥ , 
সাহিত্য-সাধক-চরিত-মাল৷ 
১ম হইতে ১১শ খণ্ড 
সাহিত্যিক-জীবনী 'ও প্রামাণ্য গ্রন্থসূচী 
মোট মূল্য $ ১২৫ ০০ 





দ্যশীতিতম বাধিক অধিবেশীন 
সভাপতির অভিভাষণ 
২৬ পৌষ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ ॥ ১১ জন্ুআারি ১৯৭৬ খীষ্টাব্দ 
মানবিকী-বিদ্যায় ভারতেব জাতীয় অধ্যাপক 
শ্রীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিগত ৮ই শ্রাবণ তাহার ৮২ বৎসব পবা করিয়া 
তিরাশীতম বসবে পদার্পণ করিয়াছে । বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং ভাবত 
মহাদেশের অন্য বিভিন্ন রাজ্যেব বা প্রদেশের অধিবাসী ১১ কোটির অধিক 
বাঙ্গলাভাষীব মাতৃভাষা, পৃথিবীর আটটি সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগবিষ্ঠ ভাষার 
মধ্যে অন্যতম আমাদেব এই বাঙ্গলা ভাষা--ইহাব সংবক্ষণ ও বিবর্ধন, ইহার 
সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, এবং নিজ মহিমাঁষ ও অধিকাবে ইহার গৌববময অবস্থিতি, 
এই সমস্ত কাৰ্য্যে আত্মনিয়োজিত হইযা বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ বিগত চার কুড়ি 
বৎসর-_সাধাবণ মানুষের প্রায় পূর্ণ আযুক্ধাল-ধবিয়া--বাঙ্গালী জনগণের সেবা 
করিয়া আসিতেছে। বঙ্গভাষী জনেব মধ্যে অন্ততঃ কিছু পবিমাণ শিক্ষিত 
অংশ, গৌড-বঙ্গের এই বাঙ্গল। ভাষাব উদ্ভবেব ছুই এক শত বৎসবের মধ্যেই, 
নিজ মাতৃভাষাব শক্তি ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যে পূর্ণ-জ্ঞানে সচেতন হইয়াছিল, 
তাহাব স্বত্রপাতের প্রমাণ, গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা পাইয়াছি। 
নিজ জাতির চিন্ত! ও সংস্কৃতিব ধাবক এবং বাহক জাতিৰ মাতৃভাষা লইয়া 
. গৌরব "অনুভব কবিবার মত মনোবৃত্তি_তছুপযোগী জ্ঞান ও মনীষা--সব 
সময়ে সকল জাতিব মানবের সৌভাগ্যে ঘটিযা উঠে না। ব্জভাষী শিক্ষিত 
জনের মন অতি প্রীচীনকালেই এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল। কিন্তু তাহার 
সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী মনে হুয একটু উদার এবং সর্বগ্রাহী 
ছিল, .সেই জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য-বিচাবেব ক্ষেত্রে তাহার মনে 
- অসহিষ্ণুতা বা গৌড়ামি দেখা দেয় নাই। খ্ৰীষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্য- 
ভাগে বাঙ্গালী গীতিকার রামনিধি বসু (নিধুবাবু ) গাহিয়াছিলেন বটে, যে 
“মানান্‌ দেশে নানান্‌ ভাষা । বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ।৮__ 


তাহা ছিল মাতৃভাষা সম্বন্ধে সহজবোধগম্)তা এবং গ্রীতিব কথা । কিন্তু 
তাহাৰ শত বৎসর পূর্বে সাহিত্যিক-বিচারশীল বিদগ্ধ কবি বায়গুণাকর 
ভাবতচক্দ্র বলিষা গিয়াছিলেন_-“যে হৌক, সে হৌক ভাষা, কাব্য বস 
লয্যা।» এবং সেই কারণে বসজ্ঞ ও বসিক কবি, কেবল বসেব প্রকাশের 
আঁকাজ্ষায় শুদ্ধ সংস্কৃ-শব্দ-বহুল খাঁটি বাঙ্গলা না লিখিয়া, বর্ণণীয় প্রসঙ্গেব 
প্রতি দৃষ্টি বাখিয়া, স্বেচ্ছায় আরবী-ফাবসী শব্দ প্রযোগ করিয়া, “যবনী-মিশাল” 
ভাষা ব্যবহার কবিতে ইতস্তত? কবেন নাই। 

প্রাচীন ভাবতে এবং মধ্যকাঁলীন ভাবতে, ভাষাগত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য 
আধুনিক যুগের ভাবতেব মত এত অধিক পবিমাণে দেখা দেয় নাই। 
মৌলিক বিভিন্ন চারিটি ভাষাগোষ্ঠী, যথা__আর্ধ্য, দ্রাবিড, নিষাদ ও কিরাত 
(ইংবেজিতে যথাক্রমে Indo-Aryan বা Aryan, Dravidian বা Dra- 
mizha, Austric বা Kol, এবং 1000-14011£091010)- বিদ্যমান থাকিলেও, 
এইগুলিব মধ্যে যথেষ্ট পবিমাঁণে পরিবেশ-গ্রভাব কার্য্যকব ছিল। আর্ব্য ও 
দ্রাবিড় এবং নিষাদেব মধ্যে ভাষাগত শাব্দিক ও অন্যবিধ আদান-প্রদান বা 
লেন-দেন হইত। ইহাবই ফলে ভাষাগত পার্থক্য ভাবতীয জনগণকে পবস্পবেব 
সান্নিধ্য ও সাহচর্ধ্য হইতে ততটা দূবে বাখিতে পাবে নাই। মৌলিক ভাষাগত 
পার্থক্য থাকা সত্বেও, সেই পার্থক্যকে অতিক্রম কবিযা এক মুখ্য আদর্শ সর্বত্র 
কার্ধ্যকব ছিল, এবং সেই আদর্শেব জন্য ভাবতে এমন একটি সংহতি-শক্তি গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, যেটব দ্বাবায এই-সব নান! জাতি, মৌলিক ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথক্‌ 
থাকা সত্বেও__এই মহাদেশে, অতি প্রাচীন কালেই, এখন হইতে কম পক্ষে তিন 
হাঁজাব বছব আগে হইতেই, এই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভাবতে, মোটামুটি ভাবে 
বলিতে পাবা যায়, “এক-ধর্ম-বাঁজ্য-পাঁশে” বাঁধা পড়িযা একটি Single 
Nation-এ বা এক জাতিতে পবিণত হইবাব পথে প্রথম পদক্ষেপ করে। সেই 
আদর্শ বা বন্ধন অথবা গ্রন্থন-বজ্জ, হইতেছে “ধর্ম”-__অর্থাৎ যাহা সব কিছুকে 
ধবিষা আছে,--আধিভৌতিক, আধিমীনসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত কিছুর ধাঁবণ- 
পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ-কারক শক্তি। প্রচলিত অর্থে প্ধর্স” শব্দ বহ্বর্ধ-বাঁচক 
ইংবেজি [২6115101 শব্দের প্রতিশব্দ বপে ব্যবহৃত হয, কিন্ত “ধর্ম” আবও 
গভীর, আরও তন্ববিচারপূর্ণ সংজ্ঞা । এই শক্তি বা ধর্ম একাধাবে হইতেছে “খত, 


(২) 


সত্য” এবং “বস”, অর্থাৎ সর্ব-নিযাঁমক পন্থা বা অমোঘ বিধান, একমাত্র সদ্-বস্ত 
বা অস্তিত্ব, এবং সেই বিধান বা অস্তিত্বেব মধ্যে নিহিত রভসানন্দ যাহা অস্তিত্ব 
বা শাশ্বতসত্তাব চবম কাম্য এবং লক্ষ্য, যাহাব উপলব্ধি বা প্রাপ্তি জন্যই সমগ্র 
বিশ্বময স্থষ্টিব সর্ববিধ কর্ম-চেষ্টা, ব্যক্ত বা অব্যক্ত আগ্রহ বা আকৃতি । “ধর্ম” 
শব্দটি সামশ্রিক ভাবে এই সমস্ত ভাঁবধাবাকে প্রকাশ কবিষা থাকে। এই 
শব্দটি আর্ধ্য-জাঁতিব ভাষা-বৈদিক বা সংস্কৃত হইতে গৃহীত, এবং ভাবতেব প্রা 
সর্বত্রই, সব ভাষায নিজ মর্য্যাদাব এই স্থান প্রাপ্ত হইযাঁছে। ভাবতেব বিশিষ্ট 
প্ধর্ম”-ভিত্তিক সংস্কৃতি ও সমাঁজেব গঠনে ও স্থাপনে যাহাদেৰ আহৃত উপাদান ও 


-. প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকৰ হইযাঁছিল, ভাবতেব সেই আর্ধযজনের 


০৯২২ 


চিন্তাশীল, দার্শনিক-বোধবিচাব-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর্ধ্যভাষী বর্ণের পক্ষ 
হইতে ভাবত এবং বিশ্বেব ভাবজগতে, এই “্ধর্ম”-সম্বন্ধে বোধ হইতেছে এক 
. অন্যতম প্রধান দান। এই ধর্ম, যাহা অশবীবী অথচ মানব-সমাজে ওতপ্রোত 
বিদ্যমান ভাববস্ত এবং ভারতেব জনজীবনে সদাক্রিযাশীল, তাহাকে অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ কবিষা “আর্ধ্যধর্স” আখ্যা দেওযা হইয়াছিল্‌-_ 
ইহা “মানব-ধর্স”-ব অস্তভু ক্ত এবং সর্বন্ধব “মানব-ধর্”-র এক বিশিষ্ট প্রকাশ 
মাত্র। এবং ভাঁবতেব আধ্য দ্রমিড নিষাদ কিবাত নির্বিশেষে সমস্ত 
জাতিব মানুষ এই “আর্ধ্-ধর্মকেই আশ্রয কবিযা, ভাবতীয় সংজ্ঞা 


১”. “আর্য” এবং ইবানীয সংজ্ঞায় “হিন্দু” জাতিতে পবিণত হইযাছে।, 


ভারতেব সকলেই-_মুসলমান এবং খ্রীষ্টান ধর্মেব আগমনেৰ পূর্বে 
সর্ব বিষয়ে, এক “আৰ্য্য” বা “হিন্দু” জাতিব-ই অংশ, এইবপ বোধ, বিচাব বা 
আস্থা সকলেবই মধ্যে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কূপে ছিল এবং এখনও আছে। এই 
হেতু, সংস্কৃতিগত বিবোধ না থাকা, ভাষাগত বিবোধেব অবকাশ দেখা দেয় 
নাই। তবে কোনও-কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায বা জনেব মধ্যে নিজ মাতৃভাষায় 
স্বষ্ট বা স্জ্যমান সাহিত্য ও সংস্কৃতিব সম্বন্ধে গৌবব-বোধ জাগবিত হওয়ায়, 
তাহাদেব মধ্যে মাতৃভাষাব সম্বন্ধে সচেতনতা! ও প্রীতি মধ্যযুগ হইতেই কিছুটা 
আত্মপ্রকাশ কবে। তবে তাহা উদগ্র এবং অন্য-বিবোধী পে নহে। প্রাচীন 


৮৮. ভারতে রসম্থষ্টিৰ জন্য নাটকাদি স্থুকুমাব সাহিত্যে, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীব মুখে 
*. একাধিক -রিভিন্ন -প্রীস্তেব প্রাকৃতের ব্যবহাৰ অতি সহজভাঁবেই হইত। 


ডি.) 


আধুনিক ভাবতীয ভাষাগুলিব উদ্ভব এবং সাহিত্যে সেগুলির প্রভূত প্রয়োগের 
পবেও, এই-সমস্ত নব-স্থষ্ট বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষাব সাহিত্যে অল্পন্বল্প বোধগম্য- 
হইলে অন্য প্রান্তেব আধুনিক ভাষাব প্রযোগ-ও হইত, এবং উচ্চকোটিব ধাগ্সিক 
বা দার্শনিক গ্রন্থ একটি আধুনিক ভাষাষ লিখিত হইলে তাহা অবলীলাক্রমে 
অন্য ভাষাব অঞ্চল বা প্রদেশেও পঠিত হইত, সেগুলি হইতে উদ্ধতিও হইত। 
যেমন পূর্বভাঁবতে মধ্যযুগের বাঙ্গলায় বচিত “গোবখ-বোধ” প্রভৃতি গ্রন্থে 
নাথপন্থী সাহিতা সুদূব বাজস্থানে ও পা্তাবেও অন্ুলিখিত এবং পঠিত হইত, 
উত্তব-ভাবতে বৈষ্ণব কবি বামানন্দেব পদ, নিগুণ-ব্ৰন্ব-বাদী কবি ও সাধক 
কবীবের ও মাবাঠি কবি নামদেবেব পদ-ও, শিখগুক অজ্জুনদেব কর্তৃক সংকলিত _ 
-পগুকগ্রন্থ ( বা “আদিগ্রন্থ” ) মধ্যে গৃহীত হইযাছিল; ভক্তকবি তুলসীদাসের 
“রামচবিত-মাঁনস” বঙ্গদেশেও পঠিত হইত--এবং ভাবতচন্দ্র বায় গুণাকর 
আবশ্যক মত তাহার বাঙ্গলা মহাকাব্য “অন্নদামঙ্গল” গ্রন্থে পশ্চিমা ভাটে মুখে 
পশ্চিমী হিন্দী ব্রজভাষায বচিত পদও দিযাছেন , অষ্টাদশ শতকে বজদেশে 
বচিত “বামেশ্ববী সত্যনাবাঁষণ”-এ বাঙ্গালী কবি, মুসলমান পীরের মুখে শুদ্ধ 
হিন্দুস্থানী ভাষায তাহাব উক্তি দিবাব চেষ্টা কবিয়াছেন। 

ভাবতের প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষা সমূহের মধ্যে এইবপ পাবস্পরিক 
আদান-প্রদান ও সহযোগিতা বিবল ছিল না, এখনও অনেকটা নাই। এইরূপ 
আদান-প্রদানের ফলে, কোথাও-কোথাও কিছুটা ভাষা-মিশ্রণ ঘটে, এবং 
তাহাব পবিণামে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নৃতন ধবণেব একাধিক “মিশ্র” 
সাহিত্যিক ভাষাব স্থষ্টি এবং বহুল প্রচারও হয । যেমন মৈথিল ও বাঙ্গলার 
মিশ্রণে জাত বাঙ্গলা বৈষ্ণব পদসাহিত্যের “ব্রজবুলী” ভাষা, অসম-প্রদেশে 
অসমিয়া ও মেথিলেব সংমিশ্রণে স্থষ্ট অসমিয়া অঙঞ্কিয়া নাটকের “ত্রজাবলী” 
ভাষা, নানাপ্রকাব প্রান্তিক মৌখিক ভাষা__যথা ভোজপুবী, অবধী, ব্রজভাষা, 
জানপদ হিন্দুস্থানী, পূ্বা পাঞ্জাবী, বুদ্রেলী প্রভৃতিব মিশ্রণে স্থষ্ট, কবীর ও 
অন্যান্ত সম্ভ ও সাধুদের বচনা-মধ্যে প্রচলিত “সাধুক্কড়” বোলী, ভারতীয় এই: 
সাধুক্কড় বোলীর সঙ্গে আববী-ফারসী শব্দ মিলাইয়! “রেখ তী” ভাষা, যাহাকে 
ভাবতেব অন্যতম প্রধান মিশ্রভাষা “উদ্ব”-র প্রাথমিক রূপ বলা যায়; 
সিনেমার পাত্র-পাত্রীদের মুখে ব্যাকরণ-বিষয়ে নিরঙ্কুশ এক প্রকারের" মিঅঃ 


(8B): 


“ঠেট-হিন্দী” যাহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা এখনও হইতে পাবে নাই; 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-বিহীন সহজ সমন্বয-জাত এইবপ নানা প্রকাবেব মিশ্র 
আধুনিক ভাবতীয় সাহিত্যিক এবং ক্কচিৎ মৌখিক ভাষা । 
ভাঁবতবর্ষের মধ্যে যে সংস্কৃতি ও ভাষাগত সমন্বয় এবং সম্প্রীতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে, তাহাতে জাতি বা ভাষা বিষয়ে নিজেব প্রাধান্ত-কামী কোনও বিশেষ 
জনসমূহেব উৎকণ্ঠা, আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তৃ-সম্প্রতি, 
বিশেষ কবিয়া ভারতেব স্বাধীনতোত্তব কালে, এই শতকপাদ ধবিযাঁ, ভাবতের 
Unity and Integration অর্থাৎ এক্য ও সংহতির নামে তিন হাজার বছৰ 
£ধবিয়া যে একতা-বোধ বিভিন্ন শ্রেণী ভারতীয়কে বাঁধিয়া বাখিযাঁছে তাহাব 
সম্বন্ধে এক অবোধ মনোভাব দেখ! দিয়াছে । এই মৌলিক একতা-বোধেব 
স্ববূপটি না বুঝিয়া, প্ধর্ম”-আধাবিত ভারত-বাস্ট্রেব আভ্যন্তর প্রকৃতিব বিবোধী, 
নৃতন ধরণের সর্বন্ধর সর্বগ্রাসী 7409090116)70 অর্থাৎ যেন “একশিলা-নি হিত” 
বাষ্ট্রচেতনায় ভারত প্রতিষ্ঠিত হউক,_এইবপ চিন্তা এখন জাতিব মধ্যে 
পূর্ণ এক্য লাভের প্রকটিত আকাজ্ষা (এবং অন্য অগ্রকটিত আকাঙ্ক্ষার ) 
দ্বাবা চালিত নানা মতের রাষ্ট্রচালনেচ্ছুদেব মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবিয়াছে। 
ভাবত তাহার বিভিন্ন প্রকাবেব বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধিকে জাতীয় এঁক্যের 
পরিপন্থী বলিয়া বর্জন, করিয়া, এক বিচিত্রতাহীন জড়-পিণ্ডবৎ অবস্থাতে 
উপনীত হউক, ইহার জন্য চেষ্টা কোনও-কোনও প্রভাবশালী বাষ্ট্- 
পরিচালক-মগ্ডুলীতে বিশেষ করিষা! কার্ধ্যকর হইতেছে। ভারত এখন বহু 
আশা আকাঙ্া চেষ্টা স্বাৰ্থত্যাগ আত্মবলিদানেব ফলে এক পূর্ণ স্বাধীন সর্ব- 
শক্তিময় রাষ্্রীততা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাবতের জনসমূহ বিভিন্ন জাতি বর্ণ সংস্কৃতি 
ভাষা ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম সত্বেও যে একমাত্র Sovereign Nation বা 
স্বাধিকারযুক্ত মহাজাতি, সে বোধ ও বিশ্বাস তাহার মধ্যে বিদ্ধমান। এখন 
কতকগুলি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে এই, চিন্তা, এই তিন হাজাব বছরের 
ইতিহাসের পরেও; ইউরোপের Nati০n॥০০৫ বা জাতীয়তা -বিকাশের প্রভাবে, 
এক অস্বস্তির ভাব আনিয়া! দিয়াছে যে, আমাঁদেব একটি সর্বদ্ধব “জাতীয় ভাষা” 
চাই, নহিলে আমাদের-মান-মর্ধ্যাদা আব থাকে না। ভারতের জনসমুহ ঠিক 
ইউরোপের, বিভিন্ন Nঞi০৷-এর মত একটি “জাতি” মাত্র নহে। ভারতের. 
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জনসমূহ, ববীন্দ্রনাথের কথায একটি “মহাজাতি”__ইউবোপীয ভাষায় ইহাব' 
সংজ্ঞা বা প্রতিশব্দ নাই বা অপ্রচলিত। এই মহাজাতিকে--অর্থাৎ ইহা 
সংখ্যাভূযিষ্ঠ অংশকে--বাধিযা বাখিযাছে ইহার “ধর্ম”-বোধ। ভাষাব বাধনও - 
আছে--কিন্ত তাহা মুখ্য বা প্রধানতম নহে, তাহা কতকটা গৌণ। অধিকন্ত 
সেই ভাষাব বাঁধন মাত্র একটি ভাষাব সাহায্যে কোনও কালে ছিল না। 
সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকাবেব প্রাকৃত-বিশেষতঃ সাবা উত্তব-ভাবতে প্রস্থত, প্রায় 
সমস্ত জনগণেব অন্নবিস্তব বোধ্য-এক প্রকাব প্রাকৃত ও পবে তাঁহাব পবিবতিত 
বপে “অগভংশ” ও “অবহট ১” ( অপভ্রষ্ট ), ও পবে সংস্কৃতেব সঙ্গে-সঙ্গে এই 
প্রাকৃত বা অপতভ্রশ ও অপত্রষ্টেব কিঞ্চিৎ পবিবতিত ৰূপ এক প্রকাবের_১ 
“ভাষ!” যাহাব বিকাশে গঠিত হইল সর্বগ্রাহী “পশ্চিমা হিন্দী”। এই “ভাষা” 
বা “পশ্চিমা হিন্দী”-ব সঙ্গে ব্রজভাঁষা, পাঞ্জাবী, বাজস্থানী, অবধী, ভোজপুবী, 
মৈথিল প্রভৃতির মিশ্রণ ছিল। এই বহুকূপী “ভাঁষা”ব নাম দেওয়া হয, 
ফাবসীতে “হিন্দবী, হিন্দী” পবে “হিন্দী”, এবং “হিন্দুস্থানী” ও “জবান-এ-উদুর্গ 
এবং মুসলমান বাজ-সবকাবেব ( বিশেষ করিয়া মোগল যুগে ) বহুল প্রচলিত 
রাজভাষা ও সাংস্কৃতিক ভাষা! ফাবসীর পাশে ইহা দাঁড়াইয়া যায ।--এ-সমস্তেব - 
দ্বাবা আপাতদৃষ্টিতে একটু জটিলতা দেখা দিলেও, আমাদেৰ সকল পপ্রকাবের _ 
সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক, বাঁজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয কাজ-কর্ম এই “ভাষা”-য় 
অনায়াসে চলিয়া যাইতেছিল। কেবর্ল ব্রিটিশ আমলে আসিল ' 
ইংবেজি। এবং ইংবেজেব স্থাপিত “্রাজভাষা” -বলিযাঁ নহে, নূতন যুগে 
ভারতেব গ্রক্ষে অত্যাবশ্যক শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন, আঁধিভৌতিক, আধিমানসিক, 
ও এমন কি আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিব অপবিহার্য্য সাধন বলিযা, ইহাব গৌবব ও 
অবশ্য-পাঠ্যতা অভিজাত-সমাজে সহজেই স্বীকৃত হইয়া গেল। ব্রিটেন ও" 
আমেবিকাব সাআাজ্য-শক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে প্রাধান্যেব জন্যই ইংরেজি 
ভাষা এখন বিশ্ব-সভ্যতাব ভাষা,_-সমগ্র মানবজাতিব মিলনেব ও জ্ঞান-সাধনের 
মুখ্যতম ভাষা হইযা দাডাইয়াছে। ভারতের শিক্ষিত জনগণেব মধ্যে যে নূতন 
জগৎ ও নৃতন সমাজেব উপযোগী জ্ঞান-পিপাসা ইংরেজ আমলেই দেখা দিল, 
সেই পিপাসা 'মিটাইবাঁব জন্য ইংরেজি ভিন্ন আবও কোনও ভাষা ও সাহিত্যেৰ ০4 
যোগ্যতা ও শক্তি ছিল না । এই জ্ঞনচর্চার আহ্বানেই ইংবেজি ভাষা, ভারতে bh 
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? 
‘ তাঁহাব স্থান কবিযা লইল-:-কেবল ইংবেজি-শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীব ভাবতীয়গণের 
ইংবেজ বাজসবকাঁবে ও ইংবেজ প্রভৃদেব সেবা কৰিয়া, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের 
এস্বার্থপৰ তাগিদেব জন্যই ইংবেজির চাহিদা ঘটে নাই। কিন্তু ভাবতেৰ বনু 
প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত (সকলেই নহে )__বিশেষ কবিয়া সংস্কত-ব্যবসাধী এবং 
আববী-ফাবসী-ব্যবসাযী ধর্মনেতৃগণ ইংবেজিব মূল্য বুঝিতে পাঁবিলেন না, এবং 
ধাহাবা ইংবেজি শিখিলেন না ইংবেজিব সাহায্যে আধুনিক জ্ঞান ও বিদ্যা, 
মানসিক আধুনিকতা ধাহাদেব নিকট পহু ছিতে পাবিল না, ভাহাদেব কাছে 
ইংবেজিব সাহায্যেই সহজলভ্য এই আধুনিকতা অজ্ঞাত এবং বনু স্থলে 
সামাজিক ভীতিব আঁকব হইয! দবাডাইল। অন্ধ এবং অজ্ঞ, বোধবিচাঁবহীন, 
সম্পূর্ণৰূপে বিদেশীয চিস্তাধাবাৰ বিবোধী, প্রাচীন ধবণেব এক প্রকাব 
জাতীযতাবাদ,--যে অজ্ঞ, বিচাববিহীন, এতিহাসিক-দৃষ্টি-বিহীন জাতীয়তাবাদ 
সত্যকাব দেশাত্মবোধকে জম্যকৃৰপে প্রণিধান কব্বাব উপযোগী 
মনোবৃত্তি ও মানসিক শক্তির অধিকাবী নহে--সেই অজ্ঞ জাতীয়তাবাদ 
আসিযা, আধুনিক যুগেব পক্ষে অপবিহার্ধ্য শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীব বাহন 
বলিয়া ইংবেজি ভাষাকে ভাবতেব শিক্ষা ওজীবনেব সমস্ত, ক্ষেত্র 
? হইতে বর্জন কবিতে চাহে। সঙ্গে-সঙ্গে এইভাবে প্রকট ইংবেজি-বর্জন- 
-সনীতিব সহাষক হইয়া দীভাইল, সমাজ বা সম্প্রদাষ-বিশেষেব তথাকথিত শিক্ষিত 
২ এবং অর্ধশিক্ষিতদেব অনেকেব মধ্যে স্বভাঁষাভাষীদেব প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্যেব 
জন্য আগ্রহ । এই আগ্রহ, সহজ-বোধ্য এবং সুপবিব্যক্ত না থাকিলেও, 
ভাবতেব প্রকৃতিগত মৌলিক সংহতিব সংবক্ষণেব পক্ষে কম হাঁনিকব হয নাই । 
পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গল! দেশ ও উড়িয্যা পর্য্যন্ত, এবং গুজবাট ও মহা রাষ্ট্র পর্য্যন্ত 
সমগ্র উত্তব-ভাবতেব বিবিধ কথ্য বা মৌখিক ভাষা, ১৮০০ শ্রষ্টাব্েব পব হইতে 
তাহাদেব সাহিত্যিক ৰূপ হিসাবে, ক্রমে-ক্রমে যেগুলি দিল্লী-অঞ্চলেব ভাষা 
খাড়ী-বুলী হিন্দুস্থানীকে ( খডী বোলী হিন্দোস্তানী ) “উদ” ও “হিন্দী” এই 
ছুই নামে প্রতিষ্ঠিত (একই ভাষাৰ আধাবে স্থষ্ট দুইটি ভাষা) মোগল অধিকাবেব 
অবসানেব সমষে উত্তব-ভাবতেব প্রায় সর্বত্র গৃহীত হইল, তাহা লইযা নিজেদেব 
এক বিশাল “হিন্দী সংসাব”-এব (বাঁ হিন্দী-হিন্দুস্থানী ব্যবহাঁবকাবী বাষ্ট্রেব ) 
সন্তডূ্ত বলিষা ধবিষা লইল। ইহার, ফলে এই-সমস্ত তথা-কখিত হিন্দী 
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(বা হিন্দুস্থানী) এক বিবাট 7£701-9681072 হিন্দী-ভাষী রাজ্যের 
সংখ্যাধিক্যেব মর্ধযাঁদী, গৌবব, শক্তি ও অধিকারের বলে বলীয়ান্‌ এইবপ 
বিশ্বাস, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাঁগিল। ইহা _ 
অবশ্য সত্য যে “হিন্দী-উ্ু বা “হিন্দুস্থানী” নামে পরিচিত এই নবীন ভারতীয় 
ভাষার একটা বিশেষ লক্ষণীয় সর্বজনম্বীকৃত মহত্ব ও শক্তি আছে, যাহাতে 
ইহা সহজেই আৰ্য্যভাষী উত্তর*ভাবতে ও দাক্ষিণাত্যে, সকলেব কাছে বিনা 
আয়াসে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে, দক্ষিণ-ভাবতেব দ্রাবিড়ভাষীদের বড় বড় নগরের 
বাজারেও যাহাব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং এই সব কারণে ইহা আধুনিক ভারতের 
, Representative Language বা “প্ৰতিভূ ভাষা”, এমন কি “রাষ্ট্রভাষার রঃ 
উপযোগী স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই ভাষা ধাহাব! ব্যবহার করেন, তাহাদের 
অনেকেই মনে কবেন, এই ভাষাব জোরেই তাহাবা হইয়াছেন ভারতের মুখ্য 
জাতি,__তাঁহাদেব ভাষাই ভাঁবতেব বাষ্ট্রভাষা, অন্যান্য সমস্ত জাতিব ভাষা 
ভাবতে বাস্তীয় কাজকর্মে গৌণ স্থানেবই যোগ্য , মুখ্যভাষা রাষ্ট্র-ভাষার 
পাশে সেগুলির স্থান নিম্নে । এই ভাষাব জৌবেই, তাহাবা যেন ইংরেজ 
আমলে বাঁজভাষ! ইংরেজি যাহারা বলিত সেই ইংবেজদেব মতই,--স্বাধীন._ 
ভাবতে তাহাবাই সব বিষয়ে সেই ইংবেজদের উত্তবাধিকারী হইয়! দাড়াইয়াছেন 
বা দাড়াইবেন, অথবা তাহাদেবই সেই মর্যাদা প্রাপ্য। যদিও সাহিত্যিক ' 
বা অন্যবিধ গুণ বা গৌববে, এই “হিন্দী-উর্্ণ হিন্দুস্থানী” র আধুনিক সংস্কৃত , 
শব্দবহুল সাহিত্যিক কপ হিন্দীব স্বকীষ নবীন সাহিত্য, অন্য সমস্ত নবীন 
ভারতীয ভাষা যথা বাঙ্গালা, অসমিযা, মৈথিল, উড়িয়া, অবৃধী, রাজস্থানী, 
গুজবাটী, মাবাচী, কোঙ্কণী সাহিত্য অপেক্ষা অর্বাচীন এবং যদিও ইহা অবধী, 
মৈথিল, ব্রজভাষা, বাজস্থানী, প্রাচীন পাঞ্জাবী, তথা গাড়োয়ালী, কুমাউনী, 
পশ্চিমা পাহাড়ী প্রভৃতি অন্ত সমস্ত বুলি বা মৌখিক ভাষাব সাহিত্যকে 
আত্মসাৎ করিতেছে, আধুনিক “সাধু হিন্দী”-ব সাহির্ত্য_ প্রসারে, গভীবতায় 
ও স্বকীয বিশেষ গুণে, ভাবতে প্রমুখ আধুনিক ভাষা বাঙ্গালা, উড়িয়া, 
মারাঠী, গুজবাটী, পাঞ্জাবী, তেলুগু, কানাড়ী ও তমিল প্রভৃতিব চেয়ে প্রৌঢ় - 
বা সমৃদ্ধ নহে। কেবল সংখ্যাধিক্য এবং বোধগম/তা, এই দুইটিই ইহাব প্রধান 
গুণ বা আকর্ষণ। এই জন্যই পরলোকুগত জবাহরলাল নেহ স্পষ্টই বলিয়া 


(৮) 


দি চির 


2 


দিয়াছিলেন যে, কেবল এই হিন্দী ( সঙ্গে-সঙ্গে উদৃ-হিন্দুস্থানী ) নহে, ₹ =? 


নাগবিকবৃন্দের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত ভাষাই ভারতের National Language 
বা জাতীয় ভাষা; এবং সকল ভাষাকে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে তুল্য মৰ্য্যাদা দিতে 
হইবে । . 
কিন্তু ইহা গভীর পরিতাপেব বিষয়, জবাহিবলালেব এই, সুচিন্তিত সং" 
পরামর্শ পালিত,হইতেছে না । হিন্দীভাষী প্রদেশ বা বাজ্যগুলিতে, যথা-- 
বিহারে, উত্তর-প্রদেশে, বাজস্থানে, মধ্যগ্রদেশে, পার্জাবে--এই-সব বাজ্ো, 
এবং ইহাদের দেখাদেখি অসমে, মহারাষ্ট্রে, অন্ধ-প্রদেশে, কর্ণাটকে, তামিল- 
নাড়তে, কেরলে-ও, সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্তভাষাভাষী - অধিবাসিগণ, মাতৃভাষার 


অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিষয়ে নিজ-নিজ ন্যায্য, ভারত-সংবিধান-কর্তৃক প্রদত্ত জন্মগত 


অধিকার পাইতেছে'না। এবং এ বিষয়ে যে অবিচাব, অনাচাব ও ভ্বদয়হীন 
অত্যাঁচাব বহুস্থলে চলিতেছে, নিত্য জীবনেব প্রায সমস্ত বিভাগেই ; নিবেদন 
আবেদন করিয়াও কেন্দ্রীয় ভারত সবকাব হইতে তাহাব প্রতিকাব হইতেছে 
না, কেন্দ্রীয় সরকাঁব, এ বিষয়ে নীবব দর্শক-মাত্র । এই অন্তাঁষ, অশোভন, এবং 
ভাবতীয় সংহতিব পরিপন্থী ব্যাপাব লইয়৷ স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ হইতে আবস্ত করিয়া 
অনেকে অনেক প্রতিবাদ কবিয়া, অনুকম্পা! ও স্ুবুদ্ধিব সহিত বাঁজ্য পৰিচালনাৰ 
জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত ফল তো হযই নাই, অধিকন্ত নানাভাবে নৃতন-নৃতন 


" পথ ধবিষা এই “হিন্দী-ভাষা” ভাবতে সর্বত্রই এবং তাহাব বাহিবেও, যাহাতে 


বিভিন্ন ভাষাভাষী ভাবতীয় নাগবিকগণকে হিন্দীক আওতায় আনিতে পাবা যায় 
এবং ইংবেজিকে যাহাতে শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে বিতাঁডিত কবা যায, ছলে বলে 
কৌশলে সে. বিষযে অপচেষ্টাব অন্ত নাই। বাঙ্গালা ভাষাৰ ও বঙ্গভাষী জন- 
গণেব মর্যাদা ও অধিকাৰ যাহাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষষে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ -ও বহুবার চেষ্টিত হইয়াছেন। ভাৱতেব, ভাবত-ধর্মে, ভাঁবত-সংক্কৃতিব 
আলোচনা কালে এ বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কবিয়াছি, তাহাব মুদ্রিত 
প্রমাণ আছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে পিষ্টপেষণের চেষ্টা অবাস্তব হইবে , তবে বঙ্গীষ 
সাহিত্য পরিষদের সভাপতিব অভিভাষণে আর একবার মাতৃভাঁষাঁব প্রতি এবং 


« সঙ্গে-সঙ্গে ভারতেব সংহতি ও সংস্কৃতিব প্রতি বঙ্গভূমিব অধিবাসী ধাহাদের 
₹ দবৃদ আছে, সেই-সব বঙ্গভাষীকে আহ্বান কবিয়া, এ বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি আর 


(৯) 


রা 


মি 


একবার আকর্ষণ কবিতে চাহি। কেবল বাঙ্গলা ও অন্য সমস্ত ভাবতীয় 
জাতীয় ভাষায় যে আসন্ন এবং বিশেষ ক্ষতিকারক বিপদ. উপস্থিত হইয়াছে, সে 
সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথের দুইটি সতর্কতা-বাণী আবাঁব সকলের গোচবে আনিতে 
চাহি। রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়া গিষাছেন; তাহা প্রণিধান যোগ্য £ (১) “রাষ্ট্রিক 
কাঁজেব সুবিধা করা চাই বইকি, কিন্তু তার চেয়ে বড কাঁজ-_দেশেব ' 
চিত্তকে সবল, সফল ও সমুজ্জল কবা। সেকাঁজ আপন ভাষা নইলে হয়না । 
দেউড়ীতে একটা সবকারী প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তাবই তেল 
জোৌগাবাঁব খাতিরে, ঘবে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।”» এবং (২) “অতএব 
বাঙালি বাংল! ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন কবিয়াই সাহিত্যেব যদি উন্নতি করে, 
তবেই হিন্দী-ভাষীদেব সঙ্গে তাহার বড বকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দু- 
স্থানীদেব সঙ্গে সস্তায় ভাব কৃবিয়া লইবাব জন্য হিন্দিব ধাচে বাংলা লিখিতে 
থাকে, তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোন হিন্দুস্থানী তাহাঁব দিকে 
দৃক্পাতও কবিবে না। আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন পূর্বে একজন 
বিশেষ বুদ্ধিমান্‌ শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘বাংল! সাহিত্য যতই 
উন্নতি লাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনে পক্ষে অন্তবায় 
হইযা৷ উঠিতেছে। কাবণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ কবে, তবে ইহা! মরিতে 
চাহিবে না, এবং ইহাকে অবলম্বন কবিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কাম- 
'ডাইয় পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষাৰ এঁক্য সাধনের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা, অতএব বাংল! সাহিত্যেব উন্নতি ভারত- 
বধেব পক্ষে মঙ্গলকব নহে ।” সকল প্রকাব ভেদকে ঢে'কিতে কুটিয়া একটা 
পিগাকাব পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পবিণাম-_-তখনকার 
দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা-_ বিশেষত্ব 
বিসর্জন কবিয়া যে সুবিধা তাহা ছ-দিনেব ফাঁকি-__বিশেষত্বকে মহত্বে লইয়া 
গিয়। যে সুবিধা তাহাই সত্য ৷” 

বাঙ্গলা সংস্কৃতি ও ভাষা সঙ্কটে কথা কিছু বলিলাম। এই সঙ্কট 
একেবাবে অনাশক্কিত নহে । মোহিতলাল মজুমদাৰ ও অন্য অনেকে, এমন কি 
রবীন্দ্রনাথও, ইহ! লক্ষ্য করিয়া গিযাছেন। কিন্ত কাটা বনের মধ্যে মিষ্ট ফলও 
ছুই চারিটি আছে, তাহাতেই জীবন একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা! 


(১০), 


রহ 


Loo) 


পাইতেছে। 

বাঙ্গল! ভাষা ও সাহিত্যেব ক্ষেত্রে দুই-একটি সুসংবাদ জানাইয! আমার 
বক্তব্যেব উপসংহার কবিব। আমাব প্রাক্তন ছাত্র, আরবী, ফারসী ও বাঙ্গলা 
ভাষাব অভিজ্ঞ পণ্ডিত, অনুজকল্প অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ এনামুল হক ( এখন 
ইনি বাংলাদেশে ঢাকায় জাহাঙ্গীব-নগর বিশ্ববিদ্যালযের উপাধ্যক্ষ ), কলিকাতায় 
ছাত্রাবস্থায় আরন্ধ তাহার মুখ্য গবেষণাব কার্ধ্য এখন এই বৎসবে ছাপাইয়া 
বাহিব করিতে সমর্থ হইলেন। বইখানি ইংবেজিতে লিখিত-_-4১[319601 
of Sufiism in Bengal, ইহা মৌলিক অনুসন্ধান এবং গভীর এঁতিহাসিক 
ও সাহিত্যিক বোধ ও বিচারের আকব-স্ুফী বিচাব-ধাবাব মাধ্যমে মুসলিম 
আধ্যাত্মিক ও অন্যবিধ সংস্কৃতি বাঙ্গালীর জীবনে কি কবিয়া বিশেধভাবে স্থান 
করিয়া লইল, এবং হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে কি করিযা তাহা! বাঁজালী জীবনের 
এক অচ্ছেছ্ বা অপরিহার্ধ্য অংশ হইয়া দাড়াইল, তাহাব দিগবর্শন পাওয়া 
যাইবে । বাঙ্গলা দেশেব গবেষণা সংস্থা বাংলা একাডেমি সম্প্রতি একখানি 
অতি মূল্যবান্‌ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন সেটি হইতেছে ঢাকার ব্যাবিস্টাব 
শ্রীযুক্ত মোহম্মদ হবিবুব বহমানেব কৃতি “যথা শব্দ”, এই বইখানি বাঙ্গলা ভাষায় 


_ একটি বড় অভাব বহুলভাবে পূবণ কবিল। বাদ্গলা ভাষা, শব্দকোষ, সাহিত্য 


প্রভৃতি সব দিকেই বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা হইয়াছে, ভাল অভিধানও বাহির 
হইয়াছে এবং আবও হইতেছে। কিন্তু ইংরেজি 7২০৪০ Thesaurus-এব মত 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচাঁরশৈলী অন্থুসাবে, বিভিন্ন প্রকারে ঘোতনাব শব্দের 
বিশেষ কাধ্যকৰ অভিধান ছিল না। বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যবসিকেব 
পক্ষে “যথা শব্দ” অভিধানখানি এইবপ একখানি অপবিহাধ্য পুস্তক-বূপে 
এখন দেখা দিল। 

বঙ্গভাষী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ কবিযা রোমান কাথলিক মতের 
খ্ৰীষ্টান ধৰ্মযাজক ও সাধারণ আস্থাশীল গৃহস্থদেব মধ্যে, থ্রীষ্টানধর্মের মহাগ্রন্থ 
যিছুদীদের পুরণ ও শাস্ত্র “প্রাচীন প্রমাণ", ( অর্থাৎ ইংবেজিতে 014 Testa- 
ment ) এবং যীশু খ্রীষ্টেব জীবনকথা ও উপদেশ-মূলক গ্রন্থ “নবীন প্রমাণ” বা 
“সুসমাচার” (New Testament বাঁ Gospel) যাহাতে শুদ্ধ মূলানুসারী 
“আুপীঠ্য ও প্রসাদগুণযুক্ত বার্জালা ভাষায নূতন করিযা অনুদিত হয, সে বিষয়ে 
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বেশ আগ্রহ ও চেষ্টা দেখা দিয়াছে। পরলোকগত বেলজিয়ম-দেশীয পাড়ি 
ঈতেন (Father Dontaine) এ বিষয়ে অন্যতম আগ্রহী ছিলেন। সম্প্রতি অল্প 
কষেকদিন হইল, বাঙ্গলা-ভাষায় যাহাব অসাধারণ অধিকাব, বাঙ্গলাব 
সুলেখক বেলজিষম-দেশীর পা্রি গতিয়েন (Father Detienne)-এব তত্বা- 
বধানে শ্রীযুক্ত অমলকাস্তি ভট্টাচার্য্য রোমান কাথলিক ধর্মসংস্থার অনুমোদিত 
“প্রাচীন প্রমাণ” গ্রন্থের ৮9819 বা গীতি-সংহিতার ১৫০টি সুক্তেব একটি 
সুন্দৰ সুখপাঠ্য বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বইখানি বাহির 
হওয়ায়, এতদিন পবে বাঙ্গলা ভাষা, যিহুদী ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রের একটি প্রধান 
সম্পদ, আমাদের “গীতাঞ্জলি”ব দবের দেবাবাধনা-পুস্তকেব সুন্দব অনুবাদ 
পাইল; বিশ্বসাহিত্যেৰ এই বইখানি এখন নূতন করিয়া বাল ভাষায় পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইল । এই অন্নবাদেব নামকবণ হইয়াছে “সাম-সংহিতা”; ইংবেজি 
Book of Psalms-এর অন্তুকবণে। ইংবেজি 75915, মূল গ্রীকে 
P50; “প্সাল্মই’ ঠিক আমাদেব সামবেদেব “সাম” নহে-_P5al০5 মানে 
harp বা বীণাৰ সঙ্কতে গীত গান; “সঙ্গীত-সংহিতা” অথবা ‘স্তব, স্তুতি, বা 
স্তোত্র-সংহিতা” হইলেই বোধহয় মূল হিক্রব শব্দ e৮e]li৷ “তেহেল্লীম” ও 
তাহাব অনুবাদ গ্রীকের শব্দ P58]; (P59]5)-এর কাছাকাছি হইত। | 
বিগত ডিসেম্বৰ মাসের ৮৯৷১০৷১১৷১২ তারিখে দিল্লীতে, ভারত সবকারের _ 
শিক্ষা-জনকল্যাণ-সংস্কৃতি-মন্ত্ক এবং ভারতেব রাষ্ট্রীয় সাহিত্য একাডেমিব 
সম্মিলিত প্রযত্বে ও ভাবত সরকারেব পুবা অর্থানুকুল্যে, একটি অভিনব "আন্ত- 
তিক বামায়ণ-বিচাঁব সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, ভাবতের 
আদিকবি বান্মীকিব বচিত সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা,__কে, 
বা কাহাঁবা, কবে, কি-ভাবে, কোথায়, মূল রামাষণেব রচনার পত্তন করিলেন। 
কি-ভাবে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উপাদান বা কথাবস্তুব 5ynthe5i5 অর্থাৎ সংশ্লেষ বা 
সংযোজনেব ফলে, বাল্মীকির হাতে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ ‘রামকথ্‌!” মহাকাব্যের বপ 
পাইল ; এবং সেই-দমস্ত বিচ্ছিন্ন উপাদান তথা কথাবন্তব 47815585 অর্থাৎ 
বিশ্লেষণ করিয়া এই রামায়ণেব কলেবব গঠিত হইল, তাহার বিচার ; প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণেব স্থান ও ইতিহাস, রামায়ণের বিকাশ, রামকথারপ 
: প্রসার, রামকাহিনীব উৎস; প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বিভিন্ন ভারতীয় 
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ভাষায় রামকথ! ; ভাবতেব বাহিবে-ভাবতশ্চীনে ও ছ্বীপময় ভাবতে এবং বহি- 
ভাবতেব অন্যান্য দেশে--বামকথাব শাখা ও পল্লবিত বিকাশ; বিশ্বসাহিত্যে 
৬ বালীকিব বামাষণেব প্রভাব, এই প্রভাবের কাবণ নির্দেশ ; বিভিন্ন ভাষায় 
| রামকথাব নানা সংস্কবণ ;--প্রভৃতি বিষয় লইয়া, গবেষকদেব আলোচনাৰ জন্য 
এই সভা আহুত হয। বিদেশ হইতে ১৫১৬ জন) প্রখ্যাত নামী বামকথাবিৎ 
লেখক ও পণ্ডিত ইহাতে অংশ গ্রহণ কবেন, ভাঁরতেব নানা অঞ্চল হইতে প্রায় 
৪০ জন পণ্ডিত আসেন। ইংবেজিতে অনেকগুলি মৃল্যবান্‌ প্রবন্ধ পঠিত ও 
আলোচিত হয-_এগুলি যথাকালে প্রকাশিত হইবে । এই রামায়ণ-অনুশীলন- 
“সম্মেলনে একটা! বিশেষ মূল্য বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং বাঙ্গলা সাহিত্য ও 
» সংস্কৃতির চর্চাতেও যে আছে, তাহা বলা! বাহুল্য, কাঁবণ অন্য নানা ভাষাব 
সাহিত্যেব মত বাঙ্গলা সাহিত্যে-ও বাম-কথাব একটি বিশেষ স্থান আছে, 
এবং এই হেতুই বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব বার্ধিক অধিবেশনে দ্িলীব এই 
সম্মেলনে উল্লেখ কবিতে হয। 
সম্প্রতি বৃদ্দাবনে একটি Research Institute বা অনুশীলন-সংস্থা 
স্থাপিত হইযাছে। এই [Institue সম্বন্ধে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে কৃতী 
গবেষক, বহু বসব ধবিয়! যিনি লণ্ডনে Schoo! of Oriental and 
lJ African Studies-এ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যেব অধ্যাপনা করিতেছেন, 
প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাপদ ও মধ্যযুগেব তথা আধুনিক বাঙ্গলা ভাষা ও 
সাহিত্যেৰ আলোচনায় যিনি নানাদিক হইতে নৃতন আলোকপাত কবিয়াছেন, 
সেই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তাবাপদ মুখোপাধ্যায়ের বৃন্দাবন হইতে আমাকে লিখিত 
একখানি ক্ষুদ্র পত্র হইতে একটু অংশ উল্লেখ করিয়া আমাব এই অভিভাষণ 
সমাপ্ত কবিতেছি। “বৃন্দাবন” দিনাঙ্ক ১৫৷১২৷১৯৭৫ £ “আমি গত সপ্তাহে এখানে 
এসেছি। মাস তিন চাবেক থাকৃতে হবে। এখানকাব বাধা-দামোদর 
মন্দিবের এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদেব কাছ থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক পুথি 
সংগৃহীত হয়েছে! তাব মধ্যে বাঙলা পুঁথি আনুমানিক তিন হাঁজাব। 
অধিকাংশ পুঁথিই চৈতন্য-সম্প্রদায়েব জীবনী, পদ-সংগ্রহ এবং নিবন্ধের 
২ পুঁথি। সংস্কৃত পুথিবও অধিকাংশ বাঙলা অক্ষরে লেখা। বাঙলা 
* ভাষাব পু'থিগুলিব একটি বিবরণীত্বক তালিকা প্রস্তুত করার দায়িত্ব 
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আমাব।” অধ্যাপক তাবাপদ মুখোপাধ্যাযেব সঙ্গে কলিকাতা কয়দিন 
পুর্বে আমাব এ বিষযে কিছু আলাপ-আলোচনা হয। তাহাব কাছে যাহা 
শুনিলাম, তাহাতে মনে হয, এই সমস্ত ছুপ্রাপ্য বাঙ্গলা পুথি যাহা বৃন্দাবনেব - 
গবেষণা-কেন্দ্রে সংগৃহীত হইতেছে, সেগুলিব তালিকা এবং আলোচনা হইলে 
মধ্যযুগেব বাঙ্গল। সাহিত্যে সম্বন্ধে আমাদেব অজ্ঞাত নৃতন তথ্য বাহিব হইতে 
পাবিবে। বৃন্দাবনে গিযা এই সমস্ত পুঁথি দেখিঘা আসিবাব জন্য বঙ্গীয় 
সাহিত্য পবিষদেব সভাপতি হিসাবে সাদর আমন্ত্রণ পাইয়াছি। যাহাতে 
পুথিগুলিব মধ্যে কিছু অংশ দেখিষা' আসিবার সৌভাগ্য হয, সেই আশায় 
আছি। এইবপে কোথা হইতে আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব কাজেব _ 
উপযোগী কি নূতন তথ্যসম্তাব আত্মপ্রকাশ কবিতে পাবে, সেদিকেও আমাদেব 
সকলেবই অন্দর দৃষ্টি থাবা উচিত। 

বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ, বঙ্গভাষী জনগণের এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সবকাঁবেক ও ভাবতেব কেন্দ্রীয সরকাবেব সহানুভূতি ও কৃপা 
দৃষ্টি লাভ কবিযা, যথাশক্তি নিজ কর্তব্য পালন কৰিতে চেষ্টিত। 
পাঁবিবাবিক ও অন্যবিধ নানা বাধাবিপত্তি সত্বেত্ত, এবং শাবীবিক 
ব্যাধি ও অপটুতাঁকে উপেক্ষা কবিযা, পবিষদেব সম্পাদক প্রীতিভাজন 
শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার প্রশংসনীয একনিষ্তাব সহিত পবিষতপবিচালনাব 
গুকভাব বহন কবিয়া যাইতেছেন। পবিষদেব বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগের কার্ধ্য 
ব্যতিবেকে, গবেষণা ও বচনাব কাৰ্য্য হইতেও তিনি বিবত নহেন। যাহাবা 
পরিষদে আভ্যন্তর অবস্থাব কথা জানেন, তাহাবা সকলেই তীহাব সাধুবাদ 
কবিবেন ও তাঁহাব কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। পবিষদেব বিভিন্ন বিভাঁগেব 
কর্মদক্ষত। বৃদ্ধিব জন্য, আঁথিক ছুববস্থা' মৌচনেব জন্য ও পবিষদের সম্প্রসাবণ 
ও নবগৃহশনির্সাণেব জন্য, এক কথাঁষ পবিষদেব সর্বাজীণ উন্নযঘনের জন্য, 
তিনি পশ্চিম-বঙ্গ সবকাঁব ও কেন্দ্রীয় ভাবত সবকাবেব কর্তৃপক্ষের নিকট 
কযেকটি পবিকল্পন! পেশ কবিযা সেগুলির রূপাযণেব জন্য, নানা বাঁধা বিদ্ধ ও 
প্রতিকূলতার মধ্যে নিবলস চেষ্টা কবিতেছেন ;এবং সেগুলির কযেকটিকে বাস্তবে 
ৰূপায়িত কবিবাব সম্ভাবনার আভাসও পাওয়া যাইতেছে । পশ্চিম-বঙ্গেব বাজ্য- 
পাল শ্রীযুক্ত আন্থনি লান্সলট দিয়াস্‌ এবং ভাবতের প্রধানমন্ত্রী প্রীযুক্তা ইন্দিরা । 


(১৪ ) 


গান্ধী মহোদয়াও সকল সময়েই নানাভাবে পরিষদেব সহাধতা ও পুষ্ঠপোষকতা 
কবিযা আসিতেছেন, তজ্জন্য পব্ষিদ, ও বাঙ্গালী জাতি তীহাঁদেব নিকট কৃতজ্ঞ । 
” সম্প্রতি দিল্লীৰ সবকাঁব বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের আবাসিক এবং নিবাসিক বহু 
প্রকাঁব উন্নতি ও পবিবর্ধনেৰ জন্য, তথা সুব্যবস্থাব জন্য, কি-ভাবে সাহায্য কবিতে 
পাবেন, তাহার পূর্ণ অন্থুশীলনেব জন্য এবং তদ্িষষে কেন্দ্রীয় সবকাবকে পবামর্শ 
দিবাব উদ্দেশ্যে, দিল্লীর একজন মুখ্য বাজকর্মচারী, প্রাপ্তাবসব আই-সী-এস্‌ 
শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশযের উপব ভাব অর্পণ কবিযাছেন। বঙ্গদেশ ও 
ভাবতেব সুসন্তান, বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষদেব অকৃত্রিম সুন্ৃং, মনীষী স্বগয় 
ব্মেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রন্দ্র দত্ত মহাশয়ও 
য়েকবাব কলিকাতাষ আসিয়া বিশেষ যত্ব কবিয়া সব দিক্‌ হইতে 
পবিষদেব অবস্থাব, অভাব অনটন অভিযোগেব পর্যালোচনা! কবিয়াছেন, 
কতকগুলি, কার্য্যকব প্রস্তাবও তিনি দিতেছেন। ইহাতে পবিষদেব নব- 
কলেবর গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাব যে পুনকঙ্জীবন হইতে পাবিবে এমন 
আশা! কবা যায়। এই প্রসঙ্গে, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
। ও পৰম হিতৈষী, বাঙ্গলা ভাষাৰ অন্যতম অদ্বিতী লেখক, নানা বিদায় 
পথিকৃৎ, পণ্ডিতপ্রব র পুণ্যপ্লোক বমেশচন্দ্র দত্ত মহাশযেব নাম স্মবণ কবিয়া, 
-স্্ীযুক্ত ববীন্ত্রচ্দ্র দত্ত মহাশযকেও আমবা পরিষদের গভীর কৃতজ্ঞতা 
₹এজানাইতেছি ॥ 
॥ বঙ্গভাষাব জয় হউক। বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষদ বঙ্গ-সংস্কৃতিব, 
বঙ্গভাষার ও বঙ্গ-সাহিত্যেব সেবা কবিযা ধন্য হউক ॥ 


( ১৫ ) 


- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


৮২তম বাখিক কাৰ্য্য-বিবরণ 


বঙ্গীয় সাহিত্য [পরিষদের ৮২তম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্তবৃন্দকে 
সশ্রদ্ধ ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়! বাধিক কার্ধ্য-বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। 
আলোচ্য বর্ষের মধো যে সকল সাহিত্যসেবী ও দেশের কৃতী সন্তান পরলোক গমন 

Py করিয়াছেন সর্বাগ্রে তাহাদের স্থৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 

A ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সর্ববগল্ী রাধাক্ষ্চন-এর 
পরলোক গমনে বঙ্গীয় সাহিত্য 'পবিষৎ্ গভীর মর্মাহত। দীর্ঘকাল তিনি কলিকাঁত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগ্ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং ভারতের রাষ্টরপতিকপে তিনি 
পরিষৎ-মন্দিরে শুভাগমন করিয়াছিলেন । 

পরিষদের অন্যতম ন্যাসরক্ষক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে পরিষৎ আত্মীয়- 
বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছে । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের -হ্যটির সময় হইতেই সাহিত্য 
পরিষদের সহিত জোডাসাকোর ঠাকুর-পরিবারের যে নিবিড় যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল, 

-- নৌমোয্রনীথের পরলোকগমনে সেই যোগ ছিন্ন হইল। পরিষদের উন্নয়ন ও সংস্কারকল্পে: 

/ তিনি অসুস্থ শরীরে, চিকিত্সকের নির্দেশ অগ্রাহ করিয়া পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতলে আসিয়া 
পরিষৎ-সেবকদের সহিত মিলিত হইয়া! উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিতেন-_সে কথা 
বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। রর 

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের পরলোক গমনে 
রবীন্দ্র-যুগের বিশিষ্ট কবি ও বঙ্গদাহিত্যের রসজ্ঞ সযালোচকের তিরোধান ঘটিল । তাহার 
জীবন, মধুর ব্যবহার ও সাহিত্য-সাধনার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। পরিষদের 
আজীবন সদস্য লালগোলার রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সভাপতি 

+ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, পরিষদের অকৃত্রিম স্থহাদ্‌ বিজয়েন্দু নারায়ণ রায়, ভাক্তার- প্রতুলচন্ত্র 
মজুমদার, এতিহাসিক নরেন্দ্রকুষ্ণ সিংহ, ডক্টর তারা চাদ, ডক্টর মতিচন্ত্র নটসৰ্ধ অহীন্দ 
চৌধুরী, পুণালত! চক্রবর্তা, চিত্ৰলেখা সিদ্ধান্ত, সীতা দেবী, মসিছুল্লা খা, স্থচেতা কৃপালনী, " 
রজনী পাম দত্ত,সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বিভূরঞ্জন গুহ, ইলা পালচৌধুরী, দেশসেবী 

৪৩ বিভূতিভূষণ দাশগুধ, কথাসাহিত্যিক ফান্তনী মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত-সাধক সতেন্দ্র ঘোষাল, 
ওস্তাদ রহিমৃদ্দিন খা! ভাগর, শচীনদেব বর্মণ, অনাথনাথ বস্থ, পণ্ডিত বিনায়ক রাও 
পটবর্ধন, তারাপদ চক্রবর্তা, 'কফখাসাস্থিতিক নরেকরনাথ মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 

তত 


নলিনীকুমার ভদ্র, অমল হোম, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক চশ্ডিকা প্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ বিজয়কুমাঁর ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ডি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীভূষণ 
ভট্টাচাৰ্য্য, প্রিয়বালা রায়, আর্নন্ড টয়েনবি, ভাস্কর দেবীপ্রসাদ'রাঁয়চৌধুরী, বিজ্ঞানী পূর্ণেন্দু - 
রায়, কাঁটুনিস্ট পি, সি, এল, (প্রন লাহিডী ), অজয় দাশগুপ্ত, ‘রঞ্জন’ ( নিরঞ্জন 
. মজুমদার ), যতীন্্রমোহন দত্ত (থম দত), প্রথ্ঠাত ফটোগ্রাফার খ্যামাদাস বন্ধ উৰ্দু কবি 
সিকন্দর আবু জাফর, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান আলোচ্য বর্ষে পরলোক 
গমন করিয়াছেন। তীহাদের,সকলের পরলোকগত আসত্মাব শাস্তি কামনা করি 


আর্থিক সহায়তা 

আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে কর্মচারী-নিয়োগ খাঁতে ১৩,৫০ 
টাকা, পুস্তক-প্রকাঁশ খাতে ১,২০০ টাকা, পত্রিকা প্রকাশ খাতে ২,০০০ টাকা, পৌন: bes 
অনুদান ১১,০০০ টাক! এবং মাননীয় রাজ্যপালের দান ১০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে গ্রন্থ পুনমুদ্রণ খাঁভে ১০,০০০ টাকা এবং পরিষদ মন্দিরের 
ছাঁদ মেরামত ও বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয় খাতে ১১,৮৬০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।, এজন্ 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামহাধ্যক্ষ ও শিক্ষাসচিব এবং অর্থপচিকে আস্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিষদের প্রতি আন্ুকৃল্যের জন্য কেন্দ্রীয় পরকারকেও আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জানাই । 

পরিষদের উন্নয়নকল্পে মেসার্স এম. এস. প্রোভাকসন্সের পক্ষে 'বস্থপ্রী? সিনেমার 
সত্বাধিকারী শ্রীজিতেন্্রনাথ বন্থ পরিষৎ সম্পাদকের হস্তে ১,৫০১ টাকা দান কঢিরাছেন। 
' এজন্য শ্রীযুক্ত বস্ুকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জান্যই। আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য _ 
পরিষদের সম্পাদকের হস্তে তাহার সহপাঠী অধ্যাপক শ্রীধোগীলাল হালদার মহাশয় “রামলাল 
« হালদার ও হরিপ্রিয়া দেবী স্মৃতি-বক্ৃতা”র জন্য ৫,০০০ টাক! প্রদান করিয়াছেন। ওঁ টাকা 
ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রাখা! হইয়াছে এবং তাহাব স্থদ হইতে প্রতি বর্ষে পরিষদ্‌-মন্দিরে 
বঙ্গভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা! প্রদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া 
সম্মান-দক্ষিণী দেওয়া হইবে" অধ্যাপক শ্রীযোগীলাল হালদার মহাশয়কে এজন্য পরিষদের 
পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাই | 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্য উপলক্ষে পরিষদ্‌-মন্দিবে তাহার রচনাবলী, 
+ চিঠিপত্র, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পাওুলিপি ইত্যাদির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন, পরিষদ্‌-মন্দিয়ে - 
তাহার তৈলচিন্র প্রতিষ্ঠা এবং একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের জন্তু পবিষৎ আয়োজন করিতেছেন। 
এ জঙ্তৎপ্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ কর! হইতেছে। A 

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি প্রদর্দনী, = 
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তাঁহার অবিনশ্বর কীতি ণ্ায়দর্শন” পাচ খণ্ডে প্রকাশের জন্ত পরিষৎ্ আয়োজন করিতেছেন । 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের লিখিত পত্রাদি, পাঙুলিপি ইত্যাদির জন্য পরিষৎ সম্পাদক তাহার 
স্থষোগয পুত্র স্থধীভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের 
বিষয় জুবীভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগমনে সেই কার্যে সাময়িক বাধা স্থষ্ট হইয়াছে। 
“্যায়দর্শন” পাচ খণ্ডে প্রকাশের জন্য আধিক সহায়ত! ও স্থলভ মূল্যে কাগজ সরবরাহের 
জন্য পরিষৎ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন । এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
সবকারের আনুকূল্য আমরা আশা করি । 


গৃহ সংস্কার 
ন্‌ আলোচ্য বর্ষেপরিষদের দ্বিতলের ছাদ মেরামত কর! হইয়াছে এবং চিত্রশালা ও 
পুথিশালায় নৃতন ভাবে আলোকসজ্জা কর! হইয়াছে। চিত্রশালার অনেকগুলি, পুরাতন 
জানালা মেরামত করা হইয়াছে এবং প্রবেশদ্বারে কোলাপসিব্‌ল গেট বসানো হইয়াছে। 
পরিষদের গৃহসংস্কারের জন্য ১৩৮০ বঙ্গাব্দে একটি তহবিল খোলা হয়। এ তহবিলে 
গৃহসংস্কারের জন্য পরিষদ-হিতৈধিগণের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করা হইতেছে। এজন্য 
যাহারা অর্থ দান, করিয়াছেন তাঁহাদের কৃতজ্ঞত| জানাই । 


কার্ধ্যনির্বহিক সমিতির অধিবেশন 


আলোচ্য বর্ষে পরিষদেব যাবতীয় কার্ধ্য স্বচাকরূপে সম্পাদনের জন্য কার্ধ্যনির্বাহক 
। সমিতির ১০টি অধিবেশন হইয়াছে আলোচ্য বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্ধনির্বাহক সমিতির 
 সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট “ক'-এ প্রদত্ত হইল। 


মাসিক অধিবেশন 
আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় £ 


"১ম মাসিক অধিবেশন : 
সভাপতি : 

*... নিবন্ধ পাঠঃ 
বিষয় £ 

২য় মাসিক অধিবেশন £ 
সভাপতি ঃ 
বিষয় £ 


i 


৫ই মাঘ ১৩৮১, রবিবার 
প্ৰীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 
এল. লিওটাভ” 

২২শে চৈত্র ১৩৮১, শনিবার । 
শ্রীত্রিদিব নাথ রাঁয়। ' 

চাঁরিজন ভোট পরীক্ষক নির্বাচন. 


€ ১৯1) 


বিশেষ সাধারণ অধিবেশন 

বিগত ২৪ ফাল্তুন ১৩৮১ (৯ মার্চ ১৯৭৫) রবিবার পরিষদ মন্দিরে) শ্রীকালীকিশ্বর 
সেনগ্ুপ্তেব সভাপতিত্বে পরিষদ সদস্যগণের এক বিশেষ সাধাবণ অধিবেশন অনুষ্টিত হয়; * 
এট অনুঠানের দিবা স্থিল পাধারণ পরস্ক ৯ দ| ও ম্বাজীবন সপস্ত টাদ। বৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব 
অনুমোদন । কর্মগারিগ”শব "“বভন-ভাঁতা বুদ্ধি, বিদ্যুৎ সরবরাহের হারবৃদ্ধি, কাগজ, মুদ্রণ, 
বাধাই, দপ্তর নরগ্জাণ প্রভৃতি সর্ববিধ ক্ষেত্রে বাঘবৃদ্ধর কথ। পবিস্তারে উল্লেখ করিয়! টাদা বৃদ্ধি 
বিষঘক প্রস্তাব সঙ্মোদনের জন্য সাধারণ সদস্যগণেব নিকট আবেদন করা হয় এবং সে 
আবেদন অনুমোদিত হয । এই বিষয়ে পরিষদের নিয়মাবলীর ১০ ধারা ও ১১(গ),১১ 
(ঘ) ও ১১(উ)ধার। ল-স্ক অনাৰ করিনা অ।জীণন পদস্তের দেন চাদ ৫০০২ ( পাঁচশত ) 
টাকা, সাধারণ সদন্তের বাধিক টার্ন] ১৮২ টাক্কা, অর্থ বঙ্পরের ৯২ (নয়)টাকা, এবং 
কপ্সিকাতার ডাক এগান্ঞা বাহিরে যে সকন সদন্য থাকেন অথচ গ্রন্থাগার ব্যবহার 
কবেন না তাহাদের বাধিক ঠাদা ১০২ ( দশ ) টাক! ধার্য কব! হয় । 


জভ্াদম্িভি 
আলোচা বর্ষে নিষ্রলিখিত সভা-সমিতি অহুষিত হইয়াছে : 
১। ৮২ভম প্রতিষ্ঠা-উৎসন £ ৮উ শ্রাবণ ১৩৮১ 
সভাপতি £ শ্রীঙ্থনীভিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রধান অতিথি £ পশ্চিমবঙ্গের বাজ্যপাল শ্রীমাস্তনি অন্সলট্‌ দয়াল 
বক্তা: শ্রীরযমেশচন্দ্র মভুঘদাব, শ্রীনলাইটাদ মুখোপাধ্যায় বুনছুল), কলিকাভা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের. উপাচার্য শ্রীপভ্যেন্্রনাথ সেন. তথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (শিক্ষামন্ত্রী), শ্রীমদনমোহ্ন কুমার । হ্‌ 
২। একাশীভিত্তম বধিক অধিবেশন £ চই শ্রাবণ ১৩৮১ 
সভাপতি ঃ শ্রীন্থনীতিকুমার চট্ট্যোপাধ্যায় 
বক্তা ঃ শ্রীঞ্চালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমদনযোহন কুমার | 
৩। রজনীকান্ত সেনগুপ্ত (১২৫৬-১৩০৭ বঙ্গাব্দ ) ১২৫তম জন্মবাধিকী উদ্ধাপন £ 
২৯শে ভাদ্র ১৩৮১ 
সভাপতিঃ শ্রহ্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
উদ্বোধন দ্দীভ £ ্ররামকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বক্তা ঃ শ্রীশশিভূষণ চৌধুবী, শ্রীগৌরাদগোপান সেনগুপ্ত, রীপুদফেশ দে-সরকা 
শ্রীনন্দমগোপাল দেনগুপ্ত, গরীকিরণশঙ্কৰ সেনগুপ্, শ্রীজ্যোত্সা সিংহরায় | 


(২০ ) 


ছি 


4 


8৪। অপহৃত বিষ্ণুমূতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসব £ ২৯শে মাখ ১৩৮১ 
সভাপতি £ শ্রীন্থনীত্কিকুষার চট্টোপাধ্যায় " 
প্রধান অতিথি £ পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল শ্রীমান্তনি লন্সলট দিয়াস 
বক্তা ঃ শ্রীন্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচজ মজুমদার, ভীমদনমোহন- 
কুমার, মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্রীআস্তনি লন্পলট্‌ দিয়াষ্‌। : - 
৫। রাখালদাঁপ বন্দোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষ পুতি উসত্ব £ ২৪শে চৈত্র ১৩৮১ 
সভাপতি £ শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় , 
বক্তা £ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীঅন্্রীশচন্দ্র 
বন্দোপাধ্যায়, গ্রহ্ছনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়। 


ল্য ড় 
বিভিন্ন শ্রেণীব স্দন্তগণের বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ’-এ প্রদত্ত হইল |, ' ? 


/ * ারতকোষ 
বিগত বৎসরে ভারতকোধের «ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । তোরতকোষে যে সকল 
প্রয়োজনীয় প্রস্দ স্থানাভাবে ও অর্থাভাবে মুক্রিত্ব হয় নাই, সেই গ্রসঙ্গগুলি লইয়া .ভারত- 
কোষের একখানি পরিপুরক খণ্ড বাহাতে প্রকাশ কর! বায় তাহার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এবং কেন্দ্রীঘ সরকারের নিকট অন্ধ্দীনের জন্ত মাবেদন করা হইয়াছে । এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
সুর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহৃদয় আাহ্কুল্য আমর! গ্রত্যাশ। করিতেছি । 


7 হুক মুদ্ৰণ 

আলোচ্য বর্ষে কাগজের নন ও দু'প্রাপ্যতার জন্য কয়েকথানি গ্রন্থের প্রকাশ 
বিলম্বিত হঈতেছে। 

পিবিষদের অপন্ধত বমি পুনরুদ্ধার ও পুনঃ eb বিষয়ক একখানি সচিত্র 
তথ্যমূদক পুস্তিকা ২৯শে মাঘ, ১৩৮১ তারিখে প্রকাণিত হইয়াছে! এ গ্রন্থের প্রথম কপি 
মাননীয় রাজ্যপালকে “পরিষৎ সভাপতি উপহার দেন। ৮ই শ্রাবণ ১৩৮২ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিয়দের ত্রাশীতিতম প্রতিষ্টা দিবস উপলক্ষে মানবিকী বিদ্যায় ভারতের জাতীয় আচার্য্য 
অধ্যাপক শ্রীন্নীতিকুমার 292 প্রদত্ত ‘সভাপতির অভিভাষণ” পুস্তিকা প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ্ 

টেকচাদ ঠাকুর ( নারী মি ) রচিত, পরিষৎ -সংস্করণ ‘আলালের ঘরের- দুলাল’ 
পপুনর্মু্রত হইয়াছে। . রঃ ২. - Ry 


(*২১,) = 


‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ২য় খণ্ডের অবশিষ্ট অংশের ছাপা শীঘ্রই শেষ হইবে । 
নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি বন্তস্থ আছেঃ 
১। সেকাল আর একাল-_রাজনারায়ণ বনু 
~~ 
২। বীরাঙ্গনা কাব্য --মাইকেল মধুসুদন দা 
৩। ব্রজাঙ্গন! কাব্য-_মাইকেল মধুসুদন দত্ত 
৪1! রামেক্্-রচনাবলী £ ১ম খণ্ড । 
সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অস্তগত : 
১। কালীগ্রসন্ন সিংহ 
২। গৌরীশহ্বর ততর্কবাগীশ 
৩। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সস 
৪1 ক্ম্নগোপাল তর্কালক্কার। 

J. H. Kerr, C I 65) 1, 0, S., Secretary to the 90917179171 of 
Benga! লিখিত 2213 শা, G , dated Darjeeling the 19th October 1912 
তারিখের পত্রে তৎকালীন Governor in Council বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে পুস্তক 
প্রকাশের জন্ত বার্ষিক ১২** টাকা অনুদান মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ১৯৭৫ সালেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সেই ১২০০ টাকা বার্ষিক অনুদানই দিতেছেন, বারবার স্মাবেদন করিয়াও উহা বাড়ানো যায় | 
নাই।, ১৯৭৫ অক্টোবরে (৪ সাহেবের এই পত্রখানি পরিষৎ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা- 1 
মহাধাক্ষ ও শিক্ষাসচিব মহাঁশয়কে দেখাইয়া তাহার" নিকট এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বিচার ও বিবেচনা প্রার্থনা করেন । এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহিত্য পরিষদের প্রতি রর 
দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। আগামী বর্ষে পুস্তক প্রকাশের অনুদান বৃদ্ধির গুত্যান করিতেছি | 

চিত্ৰশালা 
অপহৃত বিষ্ুমৃত্তিব পুনঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব 

বিগত ২৯ শে মাঘ ১৩৮১ তারিখে আচার্য্য শ্রীহ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় বাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আস্তনি লব্সলট্‌ দিয়াস্‌ কতৃ্ক পরি- 
যদের অপহ্বত বিষুরঘৃত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতকের পাল-রীতির এই 
বিষ্ণুমূতিটি পরিষদের সংগ্রহশালা! হইতে ১৯৬৫ খ্রীটাব্দেৰ ১৪ই জানুমারি মণ্যরাত্রে শপহৃত 
হয়। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজ্যপাল, জাতীয় আচার্য্য শ্বশ্বনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য 


শ্ররমেশচজ্জ মজুমদার ভাষণ দেন পরিষদের সম্পাদক প্রীমদনযোহন কুমার মূর্তি পুনরুদ্ধার 
সম্পর্কে সভায় বিবরণ দেন। বোস্টন হইতে, পরিষদ মন্দিরে এই মৃ্তি আনয়নের ব্যাপারে 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী ইন্দিব! গান্ধী, পশ্চববঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল 


১৫0২২) 


£ 


রমাস্তনি লন্দলট, দিয়াম, ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্র পরী টি. এন. কাওল, বোস্টন 
মিউজিয়ুম অফ.ফাইন আর্টস্-এর কিউরেটর যান্‌ ফন্টেন্‌ ও ডিরেক্টর মেরিল সী. র্যপেশ্‌ 
প্রমুখ ব্যক্তিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 


নূতন সংগৃহীত মৃতি 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালায় কষ্টিপাথর নিমিত ১৫ শ শতকের একটি 
সিংহবাহিনী মুতি স্থাপন করা হইয়াছে। বাকুডা জেলার তালভাংর! থানার হাডমাঁসডা 
গ্রামে টেস্ট রিলিফের কমিগণ একটি মজা পুফরিণী খননকালে এই প্রাচীন কষ্টিপাখরের 
মৃত্তিটি প্রাপ্ত হন। হাঁডমাসডা গ্রামের রায়পাডার রায় পরিবারে তিনজন যুবক এই মৃত্িটি 
পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের হস্তে অর্পণ করেন। হাঁভমাসডার এই যুনকত্রয় 
আথিক প্রলোভন পরিহার করিয়া যে আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিধৎ তথা দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই | 

২৯ শে চৈত্র ১৩৮১ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের নবতিতম অন্মবর্ধপুর্তি উপলক্ষে 
বমেশ-ভবনে আয়োজিত প্রদর্শনীতে মৃতিটি প্রদণিত হয় এবং এ পুণ্যদিবসে পরিষদের 
চিত্রশালায় সামুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হয়। 


পুখিশাল! ॥ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা বিভিন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তির বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত 
বাঙালী জাতির চিস্তাজগতের এক অমূল্য রত্মন্দির। আলোচ্য বর্ষে তালিকাভুক্ত 
সর্বপ্রকার পুথিব সংখ্যা ৬৭৪৭ ৷ ইহাদের বিষয় বিভাগ নিষ্ে প্রদত্ত হইল £ 

বাংলা_-৩৫৫০, সংস্কৃত_-২৯২৭, হিন্দুস্থানী--২, তিব্বতী--২২৪, ফার্সী--১৩ পরিষদ 
প্রদত্ত বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে আছে বাংল! পুথি ৪ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংগ্রহ-৪১১, 
রামেন্ন্থন্দয় ত্রিবেদী সংগ্রহ_-২১, এবং গোপালদান চৌধুরী সংগ্রহ- ৫৭। সংস্কৃত পুথি ঃ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংগ্রহ--৩২৪, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংগ্রহ-_১৩, রামেন্দ্রহ্নন্দর ত্রিবেদী 

ংগ্রহ-১৬-, এবং গোপালদাস চৌধুরী সংগ্রহ-_-২৫৬। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসরেই কিছু 

কিছু বাংলা, সংস্কৃত এবং হিন্দুস্থানী পুথি বিভিন্ন বিছ্যোৎ্সাহী ব্যক্তি পরিষদ মন্দিরে প্রদান 
করেন। এই বৎসর ন’ পাডা নিবাসী শ্রীমতী সাবিত্রী দাস তাহার স্বামী স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ 
দাস কর্তৃক ব্যবহৃত একখানি সংস্কৃত পুঁথি এবং শ্রীযুক্ত ধীরাজ বস্তু মহাশয় একখানি পুরাতন 
বাংলা পুঁথি দিয়াছেন, তাঁহাদের এই দানের জন্য আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

বর্তমান বর্ষে একজন আমেরিকান যহিলাসহু মোট ১২ জন গবেষক ৭৭ খানি পুঁথি 
পরিষদ মন্দিরে যসিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। 
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সাহিত্য পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় পরিষদের 
মুল্যবান প্রাচীন পুথি ও দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের উপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র 
ক্রয়ের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করেন তাহা হইতে পুথি সংরক্ষণের আসবাব প্রস্তুত কর! হইয়াছে 
ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হইয়াছে। 


গ্রন্থুশাল। 
আলোচ্য বর্ষে ( ১৩৮১) গ্রন্থাগারের কাধ্যা্দি বথারীতি পরিচালিত হইয়াছে । 
এ বৎসর গ্রন্থাগার মোট ২৮৫ দিন খোলা ছিল এবং সর্বমোট ৯৮৩৯ জন, অর্থাৎ গড়ে 


পা 


দৈনিক ৩৪ ৫২ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রন্থাগারের লেন-দেন. 


বিভাগেও মোট ২৮৫ দিন কাজ হয় এবং সর্বমোট ৫২*১ জন, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৮ ২৪ 
জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। পাঠাগার ও লেন-দেন বিভাগে সর্বোচ্চ 
উপস্থিতির সংখ্য| ছিল যথাক্রমে ৩৮ ও ৩৯ জন। 
এ বৎসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৯২১০ খানি, অর্থাৎ গভে দৈনিক ৬৭৪ খানি 
পুস্তকের আদান প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেন-দেন-পত্রকের সাহায্যে ৮১৪৬ খানি, অর্থাৎ 
গড়ে দৈনিক ২৮ ৫৮ খানি, এবং পাঠাগারে ১১০৬৪ খানি, অর্থাৎ গভে দৈনিক ৩৮ ৮২ খানি 
পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিষয়্ানুযায়ী ও ভাষাহযায়ী এই আদান-প্রদানের সংখ্যাগত 
হিসাব পরিশিষ্ট 'গ'-এ দেওয়া হইয়াছে । 
১৩৮১ বঙ্গান্দে গ্রস্থাগাবের মোট পঞ্জীকৃত (০৪181099090 ) পুস্তক তালিকা 
পরিশিষ্ট ‘ঘ’-এ দেওয়া হইল । 
রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশীনের নিকট হইতে পুরাতন ও দুম্প্রাপা 
পুস্তক বাধাইয়ের ভন্য যে ৯,৭৫০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে মোট ২১০১ খানি 
পুস্তক আলোচ্য বৎসরে বাধানে! সম্ভব হইয়াছে। কিন্ত অবিরত ব্যবহারের ফলে গ্রন্থশালায় 
জীর্ণ পুস্তকের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব এ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা আগু প্রয়োজন । 
পরিষৎ গ্রন্থাগারে ছাত্র-সদস্ত সংখ্য! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অর্থাভাবে 
তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমকালীন গ্রন্থাবলী সরবরাহ করা সম্ভবপর হইতেছে ন!। 
এ বিষয়ে যথোচিত নাহায্য লাভেয় জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কর। 


বাইতেছে। 


অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক ও পত্রিকা উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। 


( ২৪ ) 


- 


আলোচ্য বর্ষে দীর্ঘ দিনের পরিত্যক্ত গ্রস্থালী ও অব্যবহার্য জিনিসপত্রেব সপ হইতে 
















১৩৮১ বঙ্গাব্দে পরিষৎ গ্রন্থাগারে মোট ৫৬৯ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাওয়া 
ছ--যাহার আনুমানিক মুল্য ৩৬৩৮ টাকা। বাহার উপহার দানে গ্রস্থাগারকে 
করিয়াছেন, পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে শ্ান্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৮০ বর্ষের কাত্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র সংখ্যা 
টি এবং ১৩৮১ বর্ষের বৈশাখ-আষাচ সংখ্যাটি প্রকাশিত হইয়াছে । ১৩৮১ বর্ষের শ্রাবণ- 
হখ্যার মুদ্রণ শেষ হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে । u | 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট ‘স্টেট লেভেল কমিটির নিয়ন্ত্রিত মূল্যের কাগজের জন্য 
ত্য পরিষৎ আবেদন করিয়াছেন। এ আবেদন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এ 
গজ পাওয়া গেলে পরিষদের এই ছুর্দিনেও গবেষণামূলক গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সহজ- 
ধ্য হইবে। 
বহুকাল পুর্বে বঙ্গীয় সরকার পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশের জন্য বার্ষিক ২,০০০ টাকা 
গুর করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও পর্যন্ত সেই ২,০০০ টাকা অম্ুদ্বানই 
পরিষদূকে দিতেছেন। এজন্ত গত কয়েক ‘বৎসর পরিষদের পক্ষ হইতে আবেদন-নিবেদন 
করিয়াও অনুদান বৃদ্ধি করাইতে পারি নাই। আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী 
পক শ্রীযৃত্যুগ্রয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এবং শিক্ষা-মহাধ্যক্ষ ও শিক্ষাসচিব শ্রীদিলীপ- 
গুহ, আই. এ এস ‘মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পরিষৎ সম্পাদকের আলোচনার পর 
মবৎ-পত্রিকার জন্য, অনুদান বৃদ্ধিত আশ্বাস তাহার! দিয়াছেন এবং সরকারী পর্যায়ে 
বিষয়ে কিছুট! অগ্রগতিও হইয়াছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই অনুদান বৃদ্ধি হইবে 
1 করিতেছি । 


পরিষৎ বাংলা অভিধান 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় একখানি 
সর্বাত্মক অভিধান রচনার সংকল্প গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য অগ্রপর হইতেছেন। 
লিদাস মল্লিক ট্রাস্ট ফাণ্ড’ এই কাজের জন্য মাসিক ৫০০ টাকা ‘আরতি মল্লিক গবেষণা- 
 দ্রিতেছেন। 'রামকমল সিংহ-স্মৃতি তহবিলে’র :আমানতের সুদ হইতে মাসিক 
টাকা বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। এই সীমিত আঘথিক সাহায্যে এই বিরাট কাজ সম্পন্ন 
ত দীর্ঘ সময় লাগিবে। এই কাজে সহযোগিতার জন্য অবৈতনিক গবেষকদের 
শ্রম .পরিষৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ এ বিষয়ে অবসর সময়ে অভিধান 
নকার্ধে সহায়তা করিতেছেন। পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে কলিকাতা 


(২৫) 













বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্্রনাথ সেন মহাশয়ের- নিকট এই ক] 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা পরিষৎ সম্পাদক প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং উপাচ! 
মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষককে এই কাধ্যে সহযোগিতার ২ 
প্রেরণ করিবেন আশ্বাস দিয়াছিলেন। পরিষদ্দের পক্ষ হইতে সম্পাদক এ বিষয়ে সহায়তা 
জন্য তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পরিষৎ এই বিরাট কার্ধ্য সম্পূর্ণ করার জন্য কলিকা 
বিশ্ববিদ্ভালয় ও অন্যান্য বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের সহায়তা গ্রার্থনা করিতেছে? 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই আরন্ধ কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য আঁ 
অনুদানের আবেদন করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এ বিষয়ে একটি বিত! 
পরিকল্পনা পেশ করা হুইয়াছে। পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের বিবেচনাধী, 


আছে। ইতিমধ্যে পরিষৎ সভাপতি ও পরিষৎ সম্পাদকের সহিত কেন্দ্রীয় সরকা। 
প্রেরিত প্রতিনিধি প্রাপ্তাবপর আই-সী-এস শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কয়েক 
আলোচন! করিয়াছেন এবং আমরা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আহুকুলে 


প্রত্যাশা করিতেছি। 


পরিশিষ্ট--ক 


“ __ ৮২তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ 
HS সভাপতি 
8 পৰীষ্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


হই সহকারী সভাপতি 

tr শ্রীবলাই চাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ) এশনাখবন্ধু দত্ত 

২ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার শ্রত্রিদিবনাথ রায় 

“ শ্রীদেবপ্রদাদ ঘোষ নীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
) শ্রীকাপীকিস্বর সেনগুপ্ত ্রীকুমারেশ ঘোষ 


সম্পাদক 
গ্রীমধ্নযোহন কুষার 


সহকারী সম্পাদক লা 
শ্রীহারাধন দত গ্রীন্থধীরকুমার নন্দী | 
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীর্বমলেন্দুনারায়ণ 'রায় 
2২ গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীমমলেন্দু ঘোষ 
| পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীকমলকুমার ঘটক 
পুথিশালাধ্যক্ষ : প্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী 


| কার্ধ্যনির্বহিক--সমিতির জভ্যগণ 
সর্বত্রী অধীর দে, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, কামিনীকুমার রায়, 
্ণ-কুমার মিত্র, গোপালচন্দর ভট্টাচার্য, চণ্ীদাস চট্টোপাধ্যায়, জটিলকুষার মুখোপাধ্যায়, 
গম্জ। শেঠ, জ্যোতির্সয় ঘোষ, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ধীরাজ বস্, 
ও আলি সিদ্দিকী, মণীন্দ্রপাল মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, শিবদাস চৌধুরী, 
১জ্নাথ গুহরার, স্ধাকাস্ত দে, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। 
a শাখা প্রতিনিধি 
বচ্ছ'মতুলাচরণ দে পুরাণরত্, নৈহাটি শাখা ্লক্মীকাস্ত নাগ, বিষ্ণুপুর শাখা 
(কালীপদ ভট্টাচার্য, নবদ্বীপ শাখা শ্রীসমীরেন্ত্রনাথ সিংহ্রায়, কৃষ্ণনগর শাখা 


(২৭ ) 





পু 





পরিশিষ্ট 


৮ ৮২তম বর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য নি 
পৃষ্ঠপোষক ৪ পশ্চিষবজে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীষবান্তনি লাম্সলট, দিয়া - 
বান্ধব রাজ! শ্রীনরসিংহ মল্গদেব বাহাঁদুর। ) 784০ 


বিশিষ্ট সদত্য £ শ্রীরযেশচজ্র মজুমদার, শ্রীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, $ &. 
নাথ কবিরাজ, শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীহ্ৃকৃমার সেন, শ্রীহরেকষ মুখোপাধ্যায় | রা, 

হ্যাসরক্ষক £ সর্বত্র সুকুমার সেন, প্রথনাথ বিশী, অশোককুমার «শী 
বিমলেম্দুনারায়ণ রায়। 1 

আজীবন সদ্য 3 সর্বপ্রী সত্যচরণ লাহা, নেমিটাদ পাণ্ডে, প্রশাস্তকুমার-: 
রঘুবীর সিংহ, মূরারিসোহন মাইতি, হিরণকুষার বন্থ, সীয়েন্রকুষার সিংহরায়, ইন্দুভূয ? 
ত্রিদিবেশ বস্থ, জগন্নাথ কোলে, নীহাররঞ্চন রায়, সত্যপ্রসরন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাৎ 
হুধাকান্ত দে, বিভূতূষণ চৌধুরী, অজিত বহু, অনিলকুষার রায়চৌধুরী, আর্থার হিং. 
কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র তফাদার, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুধী 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যো 
কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায় কেতকী 
পাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্র হোষ, অনীক 
দত, বীরেন্্রনাথ মল্লিক; দবিজ্েন্্রনাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, রঞ্জিতকুষী.. দা 
শিবেন্দ্নাথ কুণ্ড, কমলকুমার গুহ; বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্য্যোপ-ণ, 
ক্ষীরোদকুমার বন্থ, স্বরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শতুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরব 
শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্ত্র পাল, মিলন মুখোপাধ্যায়, গিরীন্্রে 
সাহা, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেবকুমার বস্তু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধা 
বাণী সেন, অশোককুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ বন্থ, অতীশচন্ত্র সিংহ, দুলুপ্রদ 
" বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মিত্র, মধুহুদন মজুমদার, দেবজ্যোতি দাস, অরুণকুমার সে 
কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, রমেশচজ্জ ঘোষ, মলয়কুমার চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সরকার, অভি ক 
ঘোষ, সীতারাম সাঁকসেরিয়া, চিত্তরঞ্জন সাহা, রামকুমার ভূয়াল্কা, মণীশ্রকুমার কু, নন 
কানোরিয়া, জনার্দনপ্রসাদ কানোরিয়া, রি, পি খেতান, পুরুষোত্তম দাস তুলসায়ন, 
বরণ সাহা, সত্যরগ্রন কোনার, মুকুলিকা কোনার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস: "ন. 
বিদ্ভানিধি, জ্যোতির্সয় গুহ, ধীরাজকৃষণ বন্ধু, কালীচরণ সেন, রামেশ্বর ভট্টাচার্য । . ২. 


পু 8৭ 
১৬২৬ ৮ 
উল, ০১ + § 30916 | 










পৰিশিষ্ট ‘গ’ 
১ পুস্তক আদান-প্রদান £ ১৩৮১ 
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সঙ্গীত (৭৮০) ৮১ ১২০ ২০১ ০ 
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পঞ্জীকৃত পুস্তক 


রা? 
১৩৮১ বঙ্গাৰে গ্রন্থাগারে পঞ্জীকৃত গ্রন্থ-_-৯৯ EE 


(২৯) টি 


বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বছল্লন্ভ আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত 


শ্রীকষ্ণকীর্তন 
+৮ জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 
ন্‌ শ্রীকৃকীর্তনেব আলোচনা সম্বলিত 
নবম সংস্করণ 
শ্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত | 
বামেন্দ্রসুন্দর 'ন্রবেদীব মুখবন্ধ, বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযের 'শ্রীকৃষ্কীত্তনেব াপিকাল” 
‘নেব পুনলিখিত ভূমিকা, বিভিন্ন সংস্কবণেব পাঠান্তব, বিস্তৃত টীকাটগ্পনী, শব্দসৃচী এবং 
তবজ্জনেব জীবন ও শ্রীকৃষকীন্তন পুশথ সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাতপূর্ব ও নূতন তথ্য নবম সংস্করণে 
5 
*  বসন্তরঞ্জনের অগ্রকাশিতপূর্ব আলোকাঁচন্র,স্বহস্তালাখত কড়চা ও পত্রাদব আলোকচিত্র এবং 
নর্তভন পূণথব 'ঁবাভন্ন ছাদের হস্তাক্ষরেব ১২ খান পূর্ণ পৃষ্ঠাব হাফটোন ছবি ॥ 
ডবল ক্রাউন ৮ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪৫৬ | মূল্য ত্রিশ টাকা ॥ 





পেপাশাশীশশপাশীশীশীশীস্পাশীীী পাশা শা িপাশাশীশী শশী পাসি পাাশাশাাশীশীাািাশাশাশীশী পি তি 


করুণ।নেপ।ন বন্দ্যোপাধ;়ায় 


জীবন ও কাব্য 
পপ শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত 
১" শব কবুণানিধানের ব্যান্তজীবন , দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গরাঁম্্রমোহনী দাসী, 
j ল রায়, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপাবমগুলের কাঁব যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 
“প্রন মালিক, কালিদাস রাষ, মোহিতলাল মজুমদার, হেমচন্দ্র-বাগচাঁ, সাবিন্রীপ্রসন্ন চট্রোপাধ্যাষ 
র সাঁহত কবুণানিধানের সম্পর্ক, সতীশচন্দ্র বাগাঁচ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায, প্রমথ চৌধুরী, 
দন্দ্রনাথ বায, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুব, মাঁণলাল গঙ্ষোপাধ্যাফ, অমূল্যচবণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস 
প শ্ধ্যাষ প্রমুখের সাঁহত অন্তরঙ্গতা , কাবিব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ 
ঢা, কাঁবব লিখিত ও কাঁবকে লিখিত অপ্রকাশিত পর্গুচ্ছ , বিভিন্ন সামযিকপতে বা গ্রন্থে 
' 5 কবুণানিধানেব সমগ্র কারতাব বর্ণানুক্লামক সুচী সমান্থিত কবুণানিধান ও সমসামাঁষক সাহত্য- 
সঁকত আকবপ্রন্থ ॥ 
$+ ‘এই বইখাঁন বাঙ্গাল কাব্য-সাহত্যের আলোচনা এবং যুগপৎ জীবনী-সাহিত্যের উন্নষনে 


- বুমূল্যবান আকবপ্রস্থ হইযা থাকিবে ৷" 
_শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ' 
বর স্বাক্ষবিত অপ্রকাশিত প্রাতকাতি ও অন্যান্য ৪ খাঁন দুল'ভ হাফটোন চিন্ন। 
শা রোক্সনে বাধাই । ডবল মাই ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৬৮০ । মূল্য ২৮ ০০ 


রি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


এ 
টির... 















হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 
/.১--*নবোৌদ্গান ও দোহা 


/৮, 
'নহামহোপাধ্যাক় হরপ্রসাদ শান্্ী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত 
বাঙ্গল: ভার প্রাচীনতম নিদ্যন, খ্ৰীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতান্দীব ২৪ জন ৫ 
বঙ্গভাষায বচিত প্রাচীনতম কাঁবতা-সংগ্রহ, শোৌরসেনী অপত্রংশে বাঁচত সবে: 
দোহাকোষ ও" কুষ্কীচায়েব দোহাকোষ ও অবহট্রে বাঁচিত 'ডাকার্ণব’ নেপাল 2 


আবিষ্কৃত চাবিখানি অমূল্য প্রাচীন পুথিব সংগ্রহ ॥ 
মূল্য পনের টাকা ॥ 


পণ্ডিত সভীশচক্দ্র রায় সম্পাদিত 


ক্ীশ্রীপদকঞ্প তরু ' 
বৈষাব-পদাবলীর বৃহত্তম আক্রগ্রন্থ । পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ । 
দ্বিতীয় সংস্করণ (যনতুস্থ )॥ 


ভারত কোষ. 






বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাঁশত বিশ্বকোষ বা রঃ 
Encyclopaedia * 1১৮, 
পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ সুদৃশ্য বাধাই । 
সম্পুর্ণ সেট এক শত টাকা। 


াটযশালার 


১৭৯৫-১৮৭৬ if 
( ১৭৯৫-১৮৭৬ ) ও 101 





ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
- ড্র সুশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা 


পঞ্চম সংক্কবণ ২, 
€ যন্তস্থ ) 


"_ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে | 





penn যত 








নন J সাহিত্য পরিষং প্রকাশিত টু 
ভাবত 'ফোটোটাইপ সাডও, ৭২৷১, কলেজ স্্রীট, সি হইতে 
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত । 


